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তিন টাকা! 


গান্ধী শতবাধিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে 


মিত্র ও ঘোষ, ১* শ্াামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৯২ হইভে'এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত 
ও বিছবাৎ প্রিন্টিং প্রেস ১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে 


এন, রায় কর্তৃক মুদ্রিত 


ভূমিক। 


পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবাধিকী সমিতি যে সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহাত্মা 
গান্ধীর জন্ম শতাব্দী উদ্যাপনের আয়োজন করেছেন গান্ধী-সাহিত্য প্রচার 
তার অন্ততম। গাক্ধীজীর নির্বাটত রচনার প্রকাশ, গান্ধীজী নির্দেশিত 
বিভিন্ন কর্মকূচী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত পুস্তিকা তথা গান্ধীজীর 
জীবনী প্রকাশ এই প্রচেষ্টার অন্তর্গত। এ ছাড়াও সমিতি কয়েকটি বিশেষ 
পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি অনুরূপ একটি পুস্তক | 


মহাত্মা গান্ধীকে বর্তমান ঘুগের শ্রেষ্ঠ মান্য বলে অনেকেই অভিহিত 
করেছেন। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী অনাগত কালের মানুষদের জন্য ষে বাণী 
রেখে গেছেন এবং নিজ-জীবনে সত্য ও প্রেমের যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন 
পৃথিবীর ইতিহাসে তা! অহ্ুপম-_এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বস্তত তিনি ছিলেন 
দেশ ও কালের উর্ধবে। সে জন্ত সকলের গ্রতিই ছিল তীর সমান ভালবাস! । 


'গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী, পুস্তক বাংল! দেশ ও বাঙালীদের প্রতি 
তার অনুভূতির প্রকাশ । বিচিত্র ঘটনার মধ্য দ্বিয়ে এবং বহু মানুষের সান্নিধ্যে 
এসে গান্ধীজী বাংল! ও বাঙালীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর সে জন্য 
বিভিন্ন সময়ে বাঙালীর প্রতি তিনি অকপটে তার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। 
লেখক বনু পরিগ্রম করে বিভিন্ন স্থান থেকে সেগুলি সংগ্রহ করেছেন এবং 
সাবলীল ভাষায় মেগুলির বঙ্গানুবাদ করেছেন। এরূপ তথ্যবহুল পুস্তক 
বাংল! ভাষায় আর নেই। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে গবেষণামূলক পুস্তকের 
ক্ষেত্রে এটা প্রথম সংযোজন । 


আমর! আশা করি যে, পুস্তকটি রচনার বেলায় যে অন্রাগ পরিচ্ফুট হয়েছে 


অন্থরূপ অন্ুরাগের সঙ্গে বাংল! দেশের বিদঞ্ধ পাঠকসমাঁজ এটিকে গ্রহণ 
করবেন। 


শংকরপ্রসা মিত্র 
১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৯ চেয়ারম্যান, গান্ধী শতবার্ষিকী কমিটি 
গশ্চিমব 


মুখবন্ধ 


পৃথিবীতে এমন লোক মাঝে মাঝে জন্মগ্রহণ করেন ধারা তাঁদের চিন্তায় 
দ্বারা এবং সাধনার দ্বারা দেশ ও কালের গণ্ডিকে অতিক্রম কয়ে নিজেদের 
সর্ব দেশের ও সর্ব কালের আসনে অধিষ্ঠিত করে দেন। আধুনিক কালে এমন 
একজন মান্গষ হলেন গান্ধীজী। প্রথম জীবনে তীর কর্মকেন্দ্র ছিল দক্ষিণ 
আফ্রিকায়, পরে ত৷ সম্প্রসারিত হয় ভারতবর্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যেমন 
তিনি ভারতীয়দের অপমানকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে অভিনব উপায়ে 
আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তেমনি ভারতবর্ষে পরশাসন-মুক্তি 
আন্দোলনের সংগঠক ও নেতাঁও ছিলেন তিনি। আর এই মুক্তি-সংগ্রামে 
ভাঙনের কাজের সঙ্গে সঙ্গে অনাগত স্বরাঁজের বুনিয়াদ রচনার উদ্দেশে গঠন- 
কাজেরএ পথ-নির্দেশ এবং পরিচালন! করেছিলেন তিনি। 

এই উভয়বিধ কাঁের জন্য ভারতবষের বহু গণামান্য এবং তেমনি সাধারণ 
মাঁচবের সংসর্ণে তীকে আসতে হয়েছে, বহু খাত ও অখ্যাত স্বানে তাঁকে 
ভমণ করতে হয়েছে । ভীর এই পরিচিতির এবং ভুমণের জগৎ থেকে বাংলা 
দেশ ৭ বাঙালী সমাজ বাদ যারনি-_-বরং তার ক্ষেত্র বিস্তৃত এবং ব্যাপক | 

বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে কখন প্রসঙ্গত, কখন ব1 সুনির্দিষ্টভাবে বনু 
সময় বন্ধ কথা গান্ধীজী বলেছেন । তীর দৃষ্টি ছিল নিরপেক্ষ । বাংলা 
দেশে জগ্গালে থে বাঁঙালীচলভ জাত্যাভিমান থাকা স্বাভাবিক তা৷ যেমন তার 
ভিল না, তেমনি শুদ্ধ সতোর অনুসন্ধানী হওয়ায় কোন রকম ক্ষুত্বতা ও 
খগুতাঁও তাকে স্পর্শ করতে পারেনি । আঁউ বাঁডালীর বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন 
তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, তেমনি বাঙালীর ত্রটিগুলিও তার চোখ এড়ায়নি। 
বাঙালীর মহত্ব যেমন তাঁকে আনন্দ দিয়েছে বাঙালীর দুর্বলতায় তেমনি তিনি 
দুখ পেয়েছেন। বস্তত বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে বাংলা ও 
বাঙালী সম্পর্কে গান্ধী্গী যেসব কথা বলেছেন এবং লিখেছেন তারই সংকলন 
হল এই গ্রন্থ । 

রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক নির্মলকুমার বনু মহাশয় কয়েক বছর আগে এই 
জাতীয় একটি গ্রন্থ সংকলনের প্রন্তাব করেন । সেই সময় তাঁর নির্দেশমত 
এই বিষয়ে কিছু কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। কিন্ত নানান কারণে 


[৬] 


তখন গ্রস্থট প্রকাশ কর! সম্ভব হয়নি। এখন গাস্ধী-শতবাধিকীর সমস্ক 
পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী-শতবাধিকী সমিতি এই জাতীয় একটি গ্রন্থ প্রকাশের' 
পরিকল্পনা করেন। তার ফলে আবার নতুন করে কাজ করবার সুযোগ হয় 
এবং নতুন পরিকল্পনায় ও বহু নতুন তথ্য সন্নিবিষ্ট করে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা 
কর! হয়েছে। 

গ্রন্থের পরিশিষ্টে গান্ধীজীর লিখিত কয়েকটি চিঠি এবং আমার লেখা 
ছুটি প্রাসঙ্গিক রচনা যুক্ত করেছি। এই লেখা ছুটি যথাক্রমে 'ভূদানযজ্ঞ' 
ও “সবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। 


কয়েকটি চিঠি এবং সব কটি ফটে৷ বাংল! দেশের গান্ধী নংগ্রহালয় থেকে 
পেয়েছি । সংগ্রহালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীবৃন্দ এর জন্ত যেভাবে মহযোগিতা 
করেছেন তার জন্ আমি বিশেষভাবে খণী। তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাই। 
গ্রশ্থটি প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী-শতবাধিকী সমিতি বাংল! দেশ ও 
বাঙালী সমাজের প্রভৃত উপকার করলেন বলে আমার বিশ্বাম। তাঁদের প্রতি 
আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 


২র! অক্টোবর ১৯৬৯ 
২৭এ, লাল! লাজপৎ রায় সরণি ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
কালকাতা ২, 


সূচী 


প্রস্তাবন। বক] 
প্রথম পরিচ্ছেদ ১০৫২ 
বাংল! দেশ ঃ বাঙালী চরিত 
আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায়ের সঙ্গে পরিচয় ১,রেভারেগু কালীচরণ 


বন্দ্োপাধ্যায়ের সঙ্গে বার্তালাপ ১, পশুবলি ২, বিকারে 
পশুবলি ৪, আতিথেয়তা ৪, শ্বদেশী আন্দোলন ৫, যুবক ও 
ছাত্রদের প্রতি ৫, বরিশাল ১২, মেদিনীপুরের সম্বর্ধনা ১৪, 
বাংলা ১৪, বাংল! দেশের কর্তব্য ১৬, ভাবাবেগের রূপায়ণ 
১৭, বাংলা! দেশ কি অহিংস থাঁকবে ১৭, বাংল! অদ্ভুত কাজ 
করেছে ১৮, বাংলার অন্তরে স্থান পেতে চাই ১৯, বাঙীলীরা 
পাগল ২০, বাঁঙালীর বাঁধা ২৪, বুদ্ধিমান বাঙালীর প্রশ্ন 
২৬, বাংল! দেশের স্বরাজীরা ২৭, নৈতিক অবনতি ২৮, 
হিন্দুধর্মে ব্রাহ্ম-সমাজের অবদান ৩১, অন্ত্াসবাদীদের প্রসঙ্গে 
৩৩, সন্ত্রাসবাদ ও প্রাদেশিক ম্বায়ত্বশাসন ৩৫, দেওয়ালের 
লিখন ৩৮, বাঙালী সন্ত্রাসবাদের পথ নিল কেন? ৩৮, 
অস্তথাগার লুষ্ঠনের পরম্পরা ৩৯, সন্ত্রীসবাদীঘের বাংলায় 
ভীরুতা কেন থাকবে? ৪৯, রাজবন্দীদের প্রমজ ৪১, রাজ- 
বন্দীদের মুক্তি-প্রচেষ্টা ৪২, শরৎ বন্থকে লেখা চিঠি ৪৭, 
বাংলার রাজনৈতিক বন্দী ৪৮, বাংল! দেশের ছুর্দশ] ৫*, 
বঙ্গ-পরিক্রম। ৫১, বিদায় ৫২ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৫৩--৭৩ 
খাছি : সংস্থা! ও কর্গী 

চরখা প্রসঙ্গে ডঃ রায় ৫৩, কলিকাতার অগ্রস্ততি ৫৩, 
শক্তির অপচয় ?.€৪, চরখা ও হিজেন্নাথ ৫৬, খানির 
সম্ভাবনা ৫৭, খাদি প্রতিষ্ঠান ৫৯, বন্তাজাণে খাদি ৬১, 
চরখায় রোমান্সের অভাব ? ৬২, বাংলা দ্বেশের খাদি 
সংস্থা £ অভয় আশ্রম, প্রবর্তক সংঘ ৬৩, বাংল! দেশের 
খাদি কর্মী ** 


[৮] 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৭৩--১২৪ 
ব্যকি-প্রসঙগ £ গুণগ্রাহিত। 

রামকষচ পরমহংস ৭৩, লালমোহন ঘোষ ৭৩, রমেশচন্তু 
দত্ত ৭৪, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৭৪, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৭৯, সরল] দেবী চৌধুরাণী ৭৯, রাঁসবিহারী ঘোঁষ ৮*) 
সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১, শ্ঠামন্ুন্দর চক্রবর্তী ৮৫, 
দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর ৮৬, চিত্তরগ্রন দাশ ৮৭, গ্রফুলচন্ত্ 
রায় ১১*, সুশীল রুত্র ১১২, সাগরলাল হাজর! 
১১৪, প্রফুলচন্দ্র ঘোষ ১১৫, যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১১৫, 
লর্ড সিংহ ১১৭, এস আর দাশ ১১৭, নগেন্দ্নাথ বন্ধু ১১৭, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১১৯, হরদয়াল নাগ ১২*, আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় ১২১, নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ১২১, নন্দলাল বস্ 
১২২, অজিত বন্ধু ১২২, স্থরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৩, ডঃ 
দূ ১২৪, শচীন্দ্রনাথ মিত্র ১২৪ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১২৫_-১৪৫ 
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন 
রবীন্ত্রনাথ ঠাকুরের আগমন ১২৫, শান্তিনিকেতন ১২৫, 
কবির উদ্বেগ ১২৬, মতান্তর মনান্তর নয় ১৩০, প্রকাশের 
পক্ষে অতি পবিত্র ১৩১, কবি এবং চরখা ১৩৩, কবির 
আশীর্বাদ ১৪০, সধ্বর্পনার উত্তর ১৪১, বিশ্বভারতী ১৪২ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১৪৬--১৬* 


ুভাবচজ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজ 
ভীষণ অসস্ভোষজনক ১৪৬, কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন 
প্রসঙ্গে ১৪৭, অন্গচিত অসহিষ্ণুতা ১৫*, মতাস্তর বিশ্বাসের 
ক্ষেত্রে ১৫১, নেতাজীর শিক্ষা ১৫৫, নেতাঁজী কি 
জীবিত ১৫৬, নেতাজীর অবদান. ১৫৬, আজাদ হিন্দ 
ফৌজের প্রতি ১৫৭, নেতাজীর বৈশিষ্ট্য ১৬, 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৬১--১৮২ 


বিবিধ 
বন্দেমাতরম ১৬১, ভাষা ও সাহিত্য ১৬৩, লিপি ১৬৪, 
সঙ্গীত ১৬৪, বাংল! ভ্রমণ ১৬৫, পতিতা বোনেদের 
প্রসঙ্গ ১৬৭, সরকারী অত্যাচার ১৭৩, কংগ্রেসীদের মধ্যে 
বিরোধ ১৭৪, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ১৭৫, গঠনকর্মীদের 
প্রতি ১৭৬, ম্মারক-ভ্রমণ ১৭৭, স্মারক তহবিল ১৭৯, 
মেদিনীপুর জাতীয় সরকার ১৮০, শঙ্খধ্বনি ১৮২ 


পরিশিষ্ট ১৮৩---২০৪ 
(ক) পত্রগুচ্ছ ১৮৩ 
(খ) একটি মহান সাক্ষাৎকার ১৯৫ 
(গ) রামমোহন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ১৯৯ 


তথ্যপঞ্জী ২০৫ 


গান্ধীজীর দৃষ্টিতে 
ন্বাহভা। ও শম্বাাভলী 


আমার এমন সমালোচক আছেন ধারা আমার প্রত্যেক কথায় এবং কাজে 
ক্রটি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। কখন কখন তাদের সমালোচনায় 
আমি লাভবান হয়েছি। কিন্তু আমার এমন বন্ধু থাকার সৌভাগ্যও হয়েছে 
যাঁদের আমার গুণাবলীর অভিভাবক বলে অভিহিত করা যায়। তার! চান 
যে, আমি সম্পূর্ণ দোষশূন্ত মান্গষ হই, আর তাই যখন তার! মনে করেন যে, 
আমি কোন ভুল করেছি অথবা কোন কথা বা কাজের দ্বারা ভূল করতে 
চলেছি তখন তারা বিক্ষুব্ধ হন। (ইয়ং ইওিয়া, ২৯-৮-২৫) 


সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে আমার নামের আগে "মহাত্মা শব্দটি ব্যবহার 
করা নিয়ে যে ঘটনা! ঘটে গেল তা আমাকে খুবই ছুঃখ দিয়েছে । আমার 
নামের সঙ্গে “মহাত্মা” আখ্যা গ্রয়োগ করার জন্য ধারা বুদ্ধিত্রশবশত 
অনিচ্ছুক ভদ্রলোককে চিৎকার করে থামিয়ে দিয়েছিলেন অথবা তার জন্ত 
তাকে অন্ুনয়-বিনয় করছিলেন তাঁরা আঁধার অথবা আমার উদ্দেশ্টের কোঁন 
রকম সেবা করেননি । তার! অহিংসাঁর উদ্দেখ্ঠের ক্ষতি করেছেন এবং আমাকে 
দুঃখ দিয়েছেন।"**"*চাঁপে পড়ে উপাধিটি ব্যবহার না করে সম্মেলন থেকে 
চলে যাবার সাহম দেখিয়েছেন বলে ভদ্ুলোককে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
আমার মতে, আঘাঁর অন্ধ ভক্তদের চেয়ে তিনি আমার আদর্শের যথার্থ 
উপলব্ধি করতে পেরেছেন ।.""**আমি যে পরিকল্পন| তুলে ধরেছি নিজেদের 
জীবনে তাকে প্রয়োগ করেই অথবা তার প্রতি বিশ্বাস না থাকলে সম্পূর্ণ 
শক্তি দিয়ে তাকে প্রতিহত করেই বন্ধুরা আমার প্রতি তাদের শ্রেষ্ট সম্মান 
দেখাতে পারেন। (ইয়ং ইত্ডিয়া ১২-৬-২৪) 


প্রস্তাবনা 


“আমি যদি গান শুনতে চাই তবে অবশ্তই আমাকে বাংল। দেশে থেতে 
হবে, য্দি আমি কবিতা শুনতে চাই তাহলেও আমাকে যেতে হবে বাঁংল! 
দেশে। বাঁংলা দেশের মধ্যেই ভারতবর্ষ অন্তভূক্ত হয়ে আছে, কিন্তু বাংল! 
দেশকে ভারতের অন্তত্র পাওয়া যাবে না। আমি কয়েকটি মারোয়াড়ী 
ছেলেকে গান গাইতে শুনেছিলাম। অম্পষ্ট ভাষায় কথা বলার মত 
শোনাচ্ছিল সেই গান। আমি তাদের বাঁঙালীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
বলেছিলাম ।”১ 


উনিশশো মতের সালের শেষ দিনটিতে অখিল ভারত সমাজকর্মী সম্মেলনে 
বক্তৃতা গ্রসঙ্গে গাঁন্ধীজী এই কথাগুলি বলেছিলেন। 


তিন বছর পরে ইয়ং ইত্ডিয়ায় তিনি লিখলেন,“গোপনতার পাঁপ হল ভারতবর্ষের 
অন্যতম অভিশাপ। অজানিত পরিণামের ভয়ে আমরা চুপিচুপি কথা! বলে 
থাকি। এই গোপনতা বাংল! দেশের চেয়ে বেশি উৎপীড়ন কোথাও -আমাকে 
করেনি। প্রত্যেকেই তোমার সঙ্গে “গোপনে” কথ! বলতে চায়। মুখ খোলার 
আগে তাদের কথ! তৃতীয় ব্যক্তি আড়ি পেতে গ্তনছে কিন! তা দেখার জন্তু 
যুবকদের চারদিকে তাকানোর দৃষ্টি আমাকে গভীরতম্ন ছুঃখ দিয়েছে ।”২ 


বাঁঙালীর৷ মন্ধী্ণমনা, তাই বাঙালীদের দ্বারা গঠিত দেশবন্ধুর স্বতি-মন্দিরও 
ন্কীর্ণ ছয়ে গড়বে-_এই সন্দেহ দর করতে গিয়ে “চিত্তরঞ্জন সেবা! সদনে'র ভিত্তি 
স্থাপনার বক্তৃতায় গান্ধীজী বললেন, “বাংল! দেশ সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস 
করে নিলে আমি কিছু মনে করব না। কেনন! তাহলে উত্তর প্রদেশের বৃদ্ধ 
পণ্ডিতজী এবং গুজরাটের এই বৃদ্ধ বেনিয়াকে কিছু বিশ্রাম নেবার জন্ত মুদ্ধি 
দেওয়। হবে। যে-বাংল! রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন রাঁয়, কেশবচন্ত্র মেন, রাম 
পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিয়েছে-যে-বাংল! চৈতন্যের পুত 
পাদম্পর্শে পবিশ্র হয়েছে, গঙ্গ। এবং ব্রহ্ধপুত্র যে-বাংলাকে পবিভ্র করে দিয়েছে, 
মেই বাংল! যদি সার! ভারতকে নিজের মধ্যে গ্রাম করে তবে আমি কিছুই 
মনে করব না।”৩ 


[ খ ] 


ূ বার্ধীনত। যখন আসক, দেশ-বিভাগের করাল ছায়া যখন ধীরে ধীরে নেষে 
আসছে ছ্চায়জজরর্ষের রাজনীতিতে, ভ্রাতৃছত্যার রক্তে যখন মাছের হাত রাগ, 
দুর্গতদের আর্তনাদে বাংলা দেশের বাতাঁদ যখন করুণ, উনিশশো ছেচল্লিশ 
সালের ডিপেম্বর মাসে গান্ধীজী তখন নোয়াখালির অথ্যাত গ্রাম শ্রীরামপুর । 
কয়েকজন সাংবাদিক গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। একজন প্রশ্ন 
করলেন, বাংল! দেশকে কি রাজনীতির পাশ খেলায় বোড়ে রূপে ব্যবহার করা 
হচ্ছে না? গান্ধীজী উত্তর দিলেন, “না, বাংল! দেশ আজ পুরোভাগে, কেন না 
বাংলা ষে বাংলাই । এহল সেই বাংল! য1 রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম 
দিয়েছে | এইখানেই টট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠনের বীরের! জন্মগ্রহণ করেছিলেন; 
আমার চোখে তাদের কাজ যতই ভূল্প পথে পরিচালিত মনে হোক ন। কেন, 
আপনাদের এটি বুঝে নিতে হবে। বাংল! দেঁশ ষ্দি ঠিক পথে চলে তবে সারা 
ভারতের সমস্যার সমাধান সে করে দেবে । আর তাই আমি নিজেকে একজন 
বাঙালী করে দিয়েছি ।”৪ 


নিজেকে এমনিভাবে বিলীন করে দেবার পিছনে গান্বীজীর দীর্ঘ এবং 
কর্মবহ্থল জীবনের একটি ইতিহাম পড়ে রয়েছে । সেই ইতিহাঁন ভারতবর্ষের 
স্বাধীনত1 সংগ্রামের ইতিহাস, ভারতবর্ষের নব-জাগৃতির ইতিহাস। সেই 
ইতিহাসের প্রধান নায়ক হলেন গান্ধীজী। 


'হুগলী নদীর সৌন্দধে' মুগ্ধ হয়ে আঠাঁরশে! ছিয়ানব্বই সালের জুন মাসের 
শেষ সপ্তাহে বাংলা দেশের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন গান্ধীজী। বাংল! দেশ 
এবং বাঙালী সমাজ তখন তার কাছে অপরিচিত। এ দিন দক্ষিণ আফ্রিক৷ 
থেকে জাহাজযোগে তিনি কলকাতার বন্দরে অবতরণ করেন এবং সেই দিনই 
রেলপথে যাত্র। করেন বোগ্থাইয়ের পথে । 


এবার ছয় মাসের ছুটি নিয়ে গান্ধীজী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। দক্ষিণ 
আফ্রিকার ঘটন। সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সচেতন করে তোল। ছিল তার 
দেশে আমার অন্ততম উদোশ্ব। সেই কাজ করেছিলেন তিনি। বাংল! দেশের 
নেতাদের কাছেও তিনি এলেন সেই উদ্দেশ্টে। উঠলেন কলকাতার গ্রেট. 
ইস্টার্ণ হোটেলে। পরিচয় হল “বাংল! দেশের প্রতিমুতি? রাষ্টরগুরু থরেন্দ্রনাথ. 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মে। 


[ গ ] 

হরেজনাথ কিন্তু তাকে কোন আশার কথা শোনালেন ন।। তিনি বললেন, 
“আমার মনে হয় লোকেরা আপনার কাজে উৎসাহ দেখাবে না। দেখতেই 
পাচ্ছেন যে, এখানে আমাদের লমন্তাও এমন কিছু কম নয়। তবে যতট! 
পারেন চেষ্টা করুন।*%৫ 

গাদ্ধীজী চেষ্টা করলেন। দেখা করলেন অনেকের সঙ্গে। কিন্ত কোন 
আশার আলো দেখতে গেলেন না। তারপর হঠাৎ চলে যেতে হল দক্ষিণ 
আফ্রিকায়। 

পাচ বছর পরে গান্ধীজী আবার এলেন বাংলা দেশে, কলকাত। কংগ্রেসে 
যোগদান করতে। উঠলেন তদানীন্তন রিপন কলেজে নেতৃ-আঁবাসে। 
এইবার তাঁর ঘনিষ্ঠত1 হুল বাংলা! দেশের নেতাদের সঙ্গে, বাঙালী চরিতের 
প্রথম পরিচয় গেলেন গান্ধীজী। 


প্রথম পরিজ্ছে 
বাংল দেশ $ খাডালী চন্বিত 


আচার্ধ প্রফুল্পচন্ত্র রায়ের যঙ্গে পরিচয় 


গোঁখেল ডঃ রায়ের লর্গে এইভাবে আহার পরিচয় করিগে দেন; “দি 
হলেন গ্রফেপর রায়। ইনি মাসে ৮** টাক! বেতন পাঁন। সাজ চঙ্জিশ টাক! 
নিজেয় খরচের জন্ত রেখে বাফি লব টাকাই দেশের কাজে দিয়ে দেন। ইনি 
বিবাহ করেননি করতে চানও না।” 

আজকের ডঃ রায়ের লঙগে মেদিনকার ডঃ রায়ের কোন তফাংই আমি 
দেখতে গাই মা। আদকের যত তখনও তিনি এমনি সাদাসিধা পোশাক 
পরতেন । তবে তফাৎ ছল এইটুছ ঘে, এখন তিনি খাদি ব্যবছার করেন 
জার তখন গেগুপি ছিল দেশী গিলে প্রস্তত। গোখেল এবং ত; রায়ের 
বার্তালাপ গুনে আমার আশ! বিটত না, ফেনন! তারা দেশের কল্যাণের কথা, 
নয়ত শিক্ষামূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কখনো কখনে! যেই 
আলোচনায় আমি বাধা পেতাম। কারণ তাতে নেতাদের বির 
সমালোচনা থাকত। তার ফলে ধাঁদের আমি রখী-মহারধী বলে জানভাঙ 
তাদের কেউ কেউ আমার কাছে ছোট হয়ে গিয়েছিলেন ।৬ 


রেভারেড কালীচরণ বন্দ্োপাধ্যায়ের সঙ্গে বার্তালাপ 


দক্ষিণ আস্তিক্কার গরীষ্টান বন্ধুদের আমি কথা দিয়েছিলাম যে, ভারতবর্ষে 
ভারতীয় ধ্টানদের লগে আমি মেলামেশা করব এবং তাদের অবস্থা লম্পর্কে 
পরিচিত ছুব। বাবু কালীচরণ বঙ্গেোপাধ্যায়ের কথা আদি শুনেছিলাম এবং 
তার প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধ। ছিল। তিনি কংগ্রেসের কাজে অগ্রণী ছিলেন। 
তাই সাধারণ প্রী্ান ঘার। কংগ্রেম থেকে দুরে থাকত এবং হিন্দু-মুললমানছের 
কাছ থেকে নিজেদের আলা করে রাখত, তাদের েমন জাবি সন্দেহের 
দুটিতে দেখতাষ, তাকে দেইভাবে দৌখতাম না। তার বঙ্দে দেখা কযার 
ইচ্ছার কখ! গোখেলকে আমি বলি। তিনি বলেছিলেন, “ার সঙ্গে দেখা 
করে কীছবে? ভিনি খুব ভাল লোক, কিন্তু আমায় মনে ছয় না ষে, 


২ গান্কীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঞ্ালী 


তিনি আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন। আমি তাঁকে খুব ভালভাবে জানি। াই 
হোক, আপনি ঘদদি ইচ্ছা! করেন তবে অবশ্তই তার সঙ্গে দেখা করবেন ।” 

আমি তার সঙ্গে দেখ! করার জন্ত সময় চাইলাম । তিনি সঙ্গে লঙে সময় 
দিলেন। আমি ধখন গেলাম তখন তার শ্রী ম্ৃত্যুশধ্যায়। তার বাড়ি ছিল 
অনাড়হর। কংগ্রেসে আমি তাকে কোট-পাতলুন পরিহিত দেখেছিলাম । 
কিন্ত ঘরে তাকে বাঙালীর ধুতি এবং শার্ট পরিহিত দেখে আমি খুনী হয়েছিলাম । 
যদিও তখন আমি নিজে পারসী কোট এবং পাতলুন পরতাম তরু তার 
পোশাকের সাদাসিধা ধরণ আমার ভাল লাগল। বাক্যব্যয় না করে আমি 
আমার সমন্তার কথ] তাকে জানালাম । তিনি প্রশ্থ করলেন, “আদি পাপের 
[ মানুষ পাঁপের বোঝা নিয়ে জন্মায়-_-ভ. প্র. চ. ] নিছ্বাস্ত কি আপনি মানেন?” 

আমি বললাম, মানি। 

তিনি বললেন, ভাল। কিন্তু হিন্দুধর্মে এই পাপ থেকে উদ্ধারের কোন 
পথ নেই। খ্রীষ্টধর্মে তা আছে। পাপের মূল্য মৃত্যু। তাই বাইবেল বলে 
যে, এ থেকে পরিজ্রাণের একমাত্র পথ হুল ধনুর শরণ নেওয়া] । 
_ আমি ভগবদ্গীতার ভক্তিমার্গের কথ! তাকে বললাম। কিন্ত কোন ফল 
হল না। তীর সৌজন্ততার জন্ত তাকে আমি ধন্যবাদ দিলাম। তিনি আমাকে 
সন্ধ্ট করতে পারলেন না । কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে আমি লাভবান হয়েছিলাম ।* 


পশ্ডবলি 


কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কালীমন্দিরের কথা বলেছিলেন। এ 
মন্দির দেখার প্রবল আগ্রহ আমার হয়। কেননা বইতেও আমি ওর বর্ণনা 
পড়েছিলাম । একদিন সেখানে গিয়েছিলাম । বিচারক মিত্রের বাড়িও ছিল 
এ অঞ্চলে। তাই যেদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সেইদিন 
মন্দিরেও গিয়েছিলাম । কালীর কাছে বলি দেবার জন্ত রাস্তায় পাঠার সারি 
যেতে আমি দেখলাম। মন্দিরে ঢোকার গলিতে ভিখানীর] সারিবদ্ধ হয়ে দীড়িয়ে 
ছিল। ভিক্ষাজীবী বাবাজীর দলও সেখানে ছিল। সেই সময়েও আষি 
শক্ত-সামর্থ্য ভিথাক্ীদের ভিক্ষা! দেবার বিরোধী ছিলাম । তাদের এক দজল 
আমার পিছনে ধাওয়া! করছিল। এইরকম এক বাবাজী বারান্দায় বসেছিল। 
লে আমাকে দীড়াতে বলে জিজ্জেম করল, “বাছা, তুই কোথায় চলেছিল 1” 

আমি উত্তর দিলাম। | 


বাংজা দেশ ২ ধাঙালী উর্লিত ' ঙ " 


মে আমাকে এবং আমার লর্মীকে বসতে বলল । আরা বসলাঘ। 

আমি তাকে জিজ্েল করলাম, "এই যে পল্তবলি হচ্ছে, একে কি জাপনি 
ধর্ম বলে মনে কয়েন ?” 

নে বলল, “পঞ্ড-ছত্যাফে কে ধর্ম বলবে ?” 

“তবে তার বিরুদ্ধে গ্রচার করেন না কেন ?” 

"ও কাজ আমার নয় । আমাদের কাজ হল ভগবানের উপাসনা কর] 1» 

“কিন্ত ভগবামফে ডাকবার আর কোন জায়গ! কি আপনি খুঁজে পেলেন না? 

“আমাদের কাছে সব জায়গাই সমান । লোকের! হল ভেড়ার পালের মত, 
নেতার। তাদের ঘেদিকে চালায় তারা সেই দিকে ধায় । আমর সাধু, এতে 
আমাদের মাথ। গলাবার কিছু নেই।* 

আমরা আর কথা বাড়ালাম না। মঙ্গিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। 
সেখানে দেখলাম রক্তের শ্রোত বছে যাচ্ছে। আমার পক্ষে সেখানে দাড়িয়ে 
থাকা শক্ত হছল। আমার মন আকুল হুল, আমি অস্থিরতা বোধ করতে 
লাগলাম। এই দৃশ্য আমি কখনও তৃলতে পারিনি। 

সেই দিন রাত্রে বাঙালী বন্ধুদের সঙ্গে আমার খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। 
সেখানে এক বন্ধুকে আমি ঈশ্বরোপাসনার এই নিষ্ঠুর প্রকৃতির কথ! বলেছিলাম । 
তিনি বলেছিলেন, “পাঠার1 কিছু অন্থভব করতে 'পারে না। সেখানকার 
চীৎকার আর ঢাক-ঢোলের শব্ধ তাদের সব বোধশক্তিকে নিস্তেজ করে দনেয়।” 

আমি একে সমর্থন করতে পারিনি। আমি তাকে বলেছিলাম যে, 
পাঠারা যদি কথ! বলতে পারত তবে অন্ত কথ! বলত । আমার মনে হয়েছিল 
যে, এই নিষ্র প্রথার একাত্তই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। বৃদ্ধদেবের কথা আমার 
মনে পড়েছিল। এবং সেই সঙ্গে এই কথাও আমার মনে হয়েছিল যে, এই 
কাজ আমার সাধোর অতীত। 

সেই দিন আমার ঘা মত ছিল আজও আমার তাই আছে। আমা 
কাছে একটি পাঠার জীবনের মূল্য একটি মাছুষের জীবনের যুগ্যের চেয়ে কোন ' 
অংশে কম নয়। মাুষের দেহ বীচাতে পাঠার জীবননাশ করতে আমি রাজী 
নই। আমার বিশ্বাস যে, জীব যত বেশি অসহায় মাহুষের নিষ্ঠুরতার হাত 
থেকে বাচবার জন্ত মানুষের আশ্রয়ের অধিকার তার তত বেশি। কিন্তু এই 
সেবার যোগ্যতা ধিনি অর্জন করেননি তাঁর পক্ষে এই আশ্রয় দেওয়া! সম্ভব নয়। 
পাঠার্বের এই অপবিজ্ঞ বলি থেকে রক্ষ। করবার আশা কয়ার জাগে আমার 


্ গা্থীনীর বৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


আরও আত্মসদ্ধি, ও ত্যাগ প্রক্মোজন। বঁজ আমার যনে হয় ঘে, এই 
আব্মন্ুদ্ধি ও ত্যাগের কথ! জপ করতে করতেই আষাকে স্বত্যুবর করে নিতে 
হবে। আমার নিত্য প্রার্থনা ঘে, ঈশ্বরীয় করুণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এসব 
একজন মহান পুরুষ অথব! নানী এই পৃথিবীতে জন গ্রন্থ করুন যিনি আবাদের 
এই ঘোর পাপ থেকে মৃদ্তক করবেন, নিরীহ জীবগুলির প্রাণরক্ষ/ করবেন এবং 
হন্দিগুলিকে পরিশুদ্ধ করবেন। ঘে বাংলায় জ্ঞান, বুদ্ধি, আত্মত্যাগ এবং 
ভাবপ্রবণতা এত বেশি সেই বাংল] এই পশুবলি কি করে সঙ কয়ে ?” 


এই নত [ কালীঘাটে পাঠাবলি ] আমি চোখে দেখতে পাগ্সি না। ওখানে 
ধর্মের নামে ঘে নিগারুণ নিষুরত1 চলে তার বিরুদ্ধে আমার অস্তরাত্মা বিজোছ 
করে ওঠে। আমার যদ্দি শক্তি থাকত তবে আমি নিজেকে মন্দিরের দরজার 
নাষনে স্থাপন করতাম এবং ধার! এর কর্মকর্তা তাদের বলতাম যে, একটিও 
জনহায় পণ্ডকে বলি দেবার আগে তারা ষেন আমার গলাটাই কেটে ফেলেন। 
কিন্ত আামি জানি যে, আজ আমি হ্দি তা করতে ঘাই তবে তা! হবে অবাত্তক 
এবং যাছ্িক কাজ।৯ 
বিকারে পশুবলি 

ভারতবর্ষে ফেরার অল্পদিন পরে গান্ধীজীর একবার অন্থথ করে। তিনি 
তখন হোক্বাইয়ের মশিতবনে অবস্থান করছিলেন। একদিন জর খুব 
বেশি' হওয়ায় তিনি বিকারগ্রস্ত হন। ভিনি মহাদেব দেশাইকে রানে ঘুষ 
থেকে তুলে বলেন, “মহাদেব, বাঙালীর! কলকাতায় কালীঘাটের মন্দিরে 
ফালীক নামে পাঠাবলি দেয়। তাঁদের কি করে শেখানে| যাবে ষে এট1 মোটেই 
ধর্ম নয়, বরং ঘোরতয় অধর্ধ ? চল, সেখানে গিয়ে আমরা সত্যাগ্রহ করি, 
তাদের খামাই। ভাহলে ক্রুদ্ধ বাঙালী ব্রা্ষণের! আমাদের উপর বাঁপিক়ে 
পড়বে এবং আমাদের টুকরে! টুকরো করে ফেলবে । কিন্ত এই পণ্তবলি' 
বদ্ধ করতে গিয়ে আমরা যদি আমানের প্রাণ দেই তবে তাতে কী হবে 1?” ১০ 


আতিথেয়তা 


...” এবপর ডাঃ মেহতার সঙ্গে [১৯১৫ সালে ভাঃ প্রাণজীবনদান মেহতার 
সিজে--ভ. প্র, চ. ] দেখা করার জন্ত আমি রেছ্ছুনে যাই। পথে কলিকাতা 
আসি. আমি ছিলাম ব্বর্গীয় ভূপেজনাথ বন্ুর অতিথি । রাপ্তালী-আভিবিয়েতাস্ক 


বাংলা ছেশ £ বাঙালীনরিত' হ 
পরাকাষ্ঠা আহি অখানে লক্ষ্য করেছিলাম । "আমি তখন ফলাছানী ছিলাম! 
তাই কলকাতার বাজায়ে পাওয়া যায় এমন সব রকমের টাটকা ও সকতন 
ফল আমার জন্ত যোগাড় কর] হয়েছিল। বাড়ির মেদের লারার়াতি জেগে 
গুকনো ফলগুলির খোসা ছাড়িয়েছিলেন। টাটকা ফলগুলিকেও ভারতীয় 
পদ্ধতিতে পরিবেশনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম কর] হয়েছিল। আমার সঙ্গীদের 
জন, যার মধ্যে আমার ছেলে রামদাসও ছিল, বছ রকমের সুন্থাছ্‌ রাঙ্গা 
করা হয়েছিল। এই সন্বেহ আতিথেয়তা আমার খুবই ভাল লেগেছিল, কিন্ত 
সেই সঙ্গে ছু-তিন জন অতিথির আপ্যায়নের জর লারা বাড়ি ব্যস্ত থাকবে, 
এটিও আমার ভাল লাগেনি ।১১ 

[ এই ঘটনায় গান্ধীজী খুবই বিব্রত বোধ করেছিলেন । ভার সামনে যখন খাবার গর্গিবেশন 
করা হয় তখন ডিনি বলে ওঠেন £ করেছেন কী! আমি সাদাসিধ! ভাষ পছন্দ করি, জান 


আপনারা আমার জন্ত এত পরিশ্রম করেছেন !--এর কিছুদিন পরেই গান্ধীজী দিনে মা পাঁয়ট 
প্রকৃতিদত্ত মূল থাস্ঠ গ্রহণের ব্রত নেন।১২ ] 


স্বদেশী আন্দোলন 


বীর বাংল! 


দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা দেশ এবার সত্যকার জেগে উঠেছে। প্রতি 
সপ্তাহে এই খবর আসছে যে, সরকার বাংলাকে ছিধাবিতক্ত করতে বই 
জেদ করছে বাঙালীর ভার বিরোধিতায় ততই দৃঢ়বন্ধ হচ্ছে। খুবই জাক- 
জমকের সঙ্গে সরকার যেদ্নিন[ ১৬. ১*. ১৯০৫] নতুন ঢাকার গভর্ণর 
প্রতিষ্ঠিত করলেন, বাঙালীর! সেদিন কলকাতায় হরতাল করলেন এবং লক্ষ 
লক্ষ লোকের সমাবেশ করে একটি জনসভা করলেন। তীর সেঙ্গিন 
ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করলেন। এইভাবে তার। তাদের এঁক্য 
প্রদর্শন করলেন। কেবল শ্বদেপী জিনিন কিনব এবং ব্যবহার করব ঠ্ী 
আন্দোলনও ভ্রততার সঙ্গে জোরদার হচ্ছে ।৯৩ 
যুবক ও ছাত্রদের প্রতি 

জাতির আহ্বানে আপনারা যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তায় বিধরণ আমি 
এইমাআর পড়লাম । এতে আপনাদের এবং বাংলা ধেশের ধশবৃদ্ধি হয়েছে। 
আমি এর কম আশ! করিনি এবং ভবিস্তে নিশ্চয় আয়ঙ বেশি জাশ! করব। 
বাংলা দেশের কাছে বিরাট বুদ্ধি আছে আর এর হায় আরও বহত্। 


৬ গান্ধীজীর দৃ্টিতে রাংল।, ও বাছালী 


থে পরম্পরাগত আধ্যাত্বিক ষম্পদের জন্ত আমাদের দেশ বিশেষভাবে পরিচিত 
তাতেও বাংল! দেশের দান অন্যদের তুলনায় বেশি। ভারতবর্ষের বশিষ্টাংশের 
চেয়ে বেশি কল্পন1, বেশি বিশ্বা এবং বেশি ভাবনা আপনাদের কাছে আছে। 
ভীরুতার ছুর্নাম আপনারা একাধিকবার মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন। স্থৃতরাং 
বাংল! দেশ আগে যেমন নেতৃত্ব করেছে এখনও মেইরকম ভাবে নেতৃত্ব না 
করার কোন কারণ নেই ।১৪ 


_ অসহযোগের আহ্বানে কলকাতার কলেজের ছাত্রের যেভাবে নাড়া 
দিয়েছেন ত1 যেমন হাদকগ্রাহী তেমনি আকম্মিকও বটে। ১৫ই জাহুয়াৰী 
পর্ধস্ত কলকাতা থেকে কোন সংবাদ না আগায় মনে করতে পার যায়নি 
ঘে, এইসব বড় বড় ঘটন! সেখানে হতে চলেছে । আন্দোলনের প্রারভিক 
পর্যায় রহন্তে আবৃত ছিল। কিন্তু দেশের ভাকে মিঃ দি. আর. দাশের বিশাল 
উপার্জন ত্যাগ করার ব্যাপারটি ঘটনাগুলিকে ত্বরান্বিত করে দেয়। 
১৫ তারিখে ঘটনাটি হঠাৎ ঘটে গেল। মুদ্টিমেয় ছিধাগ্রস্ম ও বিরোধী ছাড়া 
বঙ্জবানী কলেজের সমস্ত, ছাত্র সেদ্দিন দল বেঁধে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে 
এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে রিপন কলেজের দিকে এগিয়ে যায়। 
সেখানকার সতীর্ঘদের তারা কলেজ থেকে বেরিয়ে আনতে অনুরোধ করে। 
তানের আবেদন ব্যর্থ হয় না। সেখানেও মিলিতকণে বন্দেমাতরম গ্রতিধ্বনিত 
হয়। মৌমাছির! যেমন মৌচাক ছেড়ে বেরিয়ে আসে, ছাজ্জেরাও তেমনি 
, ভাবে কলেজ থেকে চলে,আসে এবং বাইরের ছেলেদের সঙ্গে ফোগ দেয়। 
ক ঙ্ঃ ধর 
এখন কলকাতায় প্রতিদিন তগুলি করে সভা হচ্ছে সাধারণ অবস্থায় 
সার! মাসেও অতগুলি সভা হত ন1। মিঃ সি. আর. দাশকে দিনে আটটি 
সভাতে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে । স্থতরাং এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে, ছাদের 
এই বিরাট সাড়া কলকাতার রাজনৈতিক জীবনকে নাড়। দিয্েছে। গত 
সপ্তাহে ৮** ছাত্র নিয়ে একটি জাতীয় মহাবিভ্ভালয়ের উদ্বোধন হয়েছে । প্রতি 
ঘণ্টায় নতুন ছাত্র তাতে যোগদান করছে। জাদ্দোলন এখামেই থেমে 
মায়নি। এটি জাতির জীবনকে নাড়া! দিয়েছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি 
লোকের স্ননে কংগ্রেসের বাণী হুম্পষ্টভাবে পৌছে দিয়েছে । সারা গ্রদেশে 
এই রকম ঘটন! সংঘটিত হচ্ছে ।......বাংল! দেশ ন্দাঁজ আগুনে পুড়ছে। দ্বারা 


বাংলা দেশ $-বাভালী উদিত ॥শখ 


আশ! ক্করি যে, বাংলা পরিশ্ুক্ধ ছবে। রিনি রারাসাগরিররর 
ভগবান তাদের বিজয়ী হবার শক্তি দিন।৯৫ 

সির রারীরাসাটার রর এক সভায় গান্ধীজী 
বললেন £1 

দেশের ভাকে বাংল! দেশের ছাত্রের! যে বরাটগাবে সাড়া দিয়েছেন তার 
জন্ত তাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি জানি বে, কলকাতায় 
ছাত্রের! আমার বন্ধু মিঃ সি. আর. দাশের নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষা, করছিলেন । 
সেই নেতৃত্ব ভিনি দিয়েছেন বলে তাকে অভিনন্ধন জানাচ্ছি আর. বাংলা 
দেশের ছাত্র, আপনার! সেই নেতৃত্বকে অন্নুদরণ করেছেন বলে আপনাদের ও 
আমি অভিনন্দিত করছি। আমার মত আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, তার 
এবং আপনাদের কাঁজ সবেমাত্র শুর ছল। আমর! নতুন জন্মদানের লঙ্্ে 
উপস্থিত আর তাই গ্রসব-বেদনার সকল কষ্ট এবং যন্ত্রণা আমর] অন্ত 
করছি। আপনারা কলেজগুলি খালি করে দিয়েছেন, এইটিই তার পক্ষে 
এবং ভারতবর্ষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে স্কুল-কলেজগুলি আপনার! পরিত্যাগ 
করেছেন নেগুলিতে আপনার] অবশ্যই ফিরে যাবেন না। : এই পরীক্ষার 
সময়, এই আত্মশুদ্ধি সময় আপনার! কী কাজ করবেন, সেই কাজ তাকে 
খুঁজে বার করতে হবে। 


একমাত্র পথ 

যে কাঁজ আপনার! শুরু করেছেন তা সমাধা! করার পথ এখন মিঃ 'লি. 
আর. দীশকে এবং আপনাদের খুঁজে বার করতে হবে। যেসব ছা গভর্নমেন্ট 
থেকে এবং সরকারী সাহাযাপুষ্ট বিস্তালয়গুলি থেকে বেরিয়ে এলেছেন তার! 
তাদের কাজ সম্পুর্ণ করেছেন। কিন্তু এই কজি যাতে জারী থাকে ও ব্যান্ডিলাভ 
করে এবং স্বরাজপ্রাপ্তির কাঁজে যাতে আপনাদের সেবা! নিষুক্ত হতে পারে 
তার জন্ত পথ অন্সন্ধান কর দরকার । বখন আমি দেখি যে, ছান্ের! এমন 
মহৎ ভাবে সাঁড়। দেওয়া সম্বেও বাংল! দেশের মহান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির 
অধ্যাপকের) শিক্ষাবিদের] এবং ট্রান্টির! যে-নেতৃত্ব তারের, কর!. উচিত ছিল 
তা করছেন না, তখন আমি যে বেধন। পাই তার বর্ণনা! আমি আপনাদের 
কাছে করতে গারব না। কেউ যেন মনে না৷ করেন যে, এই. ঝগ! বূলে 
আমি ভাদের'অথব। তীদের দেশগ্রীতির নিন্দা করছি। আমি, জানি, আমার 


৮ গান্ধীজার খৃঁরিতে “বাংলা ও বাঙালী 


সুচবিশ্বাল যে, তীর! মনে ফরেন, আপনার দ্কুল করেছেন । আমি জানি, 
ভারা একথাও বিশ্বাম করেন যে, হিঃ দাশ আপনাদের বিবেকের আশ্রয় 
নিতে না বলে দেশের ডাকে সাড়া! দেবার কথা বলে ভূল করেছেন। তীর 
বিশ্বাস করেন যে, আমি দেশে অসহযোগের প্রস্তাব এনে ভীষণ ভুঙ্গ করেছি। 
ছ]আন্নের সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট কমতে বলে আমি আরও বেশি 
ভুল করেছি, এ কথাও তার! আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। 

যে "অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি, যেসব কথা! আমি শুনেছি এবং পড়েছি, 
আমাদের ধার] বড় এবং হার] নেতা, তাদের প্রতি আমি যতই শ্রচ্ধ। অর্গণ 
করি না কেন, সেই সব করা সত্বেও আমি আপনাদের এই কথাই বলছি 
যে, দেশকে আমি যে পথ দেখিয়েছি তার অভ্রান্তত! সম্পর্কে আমি আগের 
চেয়েও বেশি নিশ্চিত। আমরা যদি আমাদের মনের মত স্বরাজ প্রতিষ্ঠ। 
করতে চাই, আমর] হদ্দি ভারতবর্ষের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চাই, 
ইসলামের দোছুল্যমান সম্মানেরও যদি আমর! পুনরুদ্ধার করতে চাই তবে 
গভরষেণ্টফে আমাদের বলতেই হবে যে, আমাদের কাছ থেকে দে কোন 
লাহধ্য পাবে না, আমরাও যে-গভরন্নমেণ্ট আমাদের আত্ব। হারিয়েছে ভার 
কাছ থেকে কোন রকম সাছাঘ্য গ্রহণ করব না-এই বিশ্বাম আমার 
আগের চেয়েও বেশি দৃঢ়মূল হয়েছে । আমি জানি বে, আপনাদের মধ্যে 
ধারা সংশয়ী তারা আমাকে বলবেন অথব নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবেন 
যে, এই রকম মঞ্চ থেকে এইসব কথা৷ আপনার! বন্ুবার শুনেছেন। এ কথা 
সত্য । কিন্তু ম্যাক্সমূলার আমানের বলেছেন, একটি সংস্কত গ্সোক্ের ভাব- 
গ্রকাশ তিনি এইভাবে করেছেন যে, সত্য যতক্ষণ না লমধিত হুচ্ছে ততক্ষণ 
যার বার তাকে উচ্চারণ করতে হয়। আমিও তেমনি এই সত্যকে আমার 
দেশবাসীর কাছে, ঘ্বামান্দের নেতাদের কাছে, বতক্ষণ ন! তার! একে সমর্থন 
ফরছেন, এয় ডাকে সাড়া দিচ্ছেন, ততক্ষণ পুনরাবৃতি করতে থাকব। বহু 
মঞ্চ থেকে যেমন আমি বলেছি, এইখানেও আমি আবার বলছি যে, ভারতবর্ষ 
হতক্ষণ না অসহযোগের ডাকে লাড়। দিচ্ছে ততক্ষণ সে তার অতীত গৌরব, 
ছার হাত স্বাধীনত! পুনরুদ্ধার করতে পারবে মা । আষর! ষেভাবে গঠিত 
তাতে অন্ত কোন ভাবে আমর! এই বিরাট গভর্নষেণ্টের পক্ষে সংগ্রাম করতে 
পারি না। 


বাংক। দেল; বারালী রিড ৯ 


আট জালের অহ্যে রাজ 

'এক বছরের চারটি ফাদ ইতিমধ্যে পার ছয়ে গিয়েছে! আজ বাংলা দেশের 
যুবকদের লঙ্গে কথ! বলাম সময় জামার বিশ্বাধ যেমন ভাবে উজ্জল হয়ে উঠেছে 
তেমনিভাবে আঁগে কখনও হয়মি। অধিকতর আশা, অধিকতর নাছস এবং 
অধিকতর শক্তি আপনারা আমাকে দিয়েছেন। ভগবান মৌফত আলিকে, 
মহম্মদ আলিকে এবং খমানাকে এই বছরের মধ্যেই শ্বরাজের পতাক] উদ্ডীন 
করবার জন্ত যেন বাচিয়ে রাখেন। কিন্তু ভগবানের যদি এই ইচ্ছা হয় যে, 
বছরের বাকি আট মাস শেষ হবার আগেই আমার ভম্ম গজায় নিক্ষেপিত 
হুবে তবে এই বিশ্বাস নিয়ে আমি মরব যে, বছর শেষ হবার আগেই স্বরাজ 
লাভ করবার জন্ত আপনার] চেষ্টা করবেন। এই কাঁজফে আপনারা ধন্ত শক্ত 
বলে ভাবছেন তত 'শক্ত ময়। আমলে ছুর্বলত। রয়েছে আমাদেন্র বিশ্বাসের 
মধ্যে । স্বরাঁজের শিক্ষা আমরা বিধানসভার মধ্যেই লাভ কয়ব, আমাদের 
এই বিশ্বাসের ভিতর ভূর্বলতা আছে । যোঁল বছরের শিক্ষাক্রম অতিক্রম না 
কর] পর্স্ত আমরা স্বরাজ পাব না, আমাদের এই বিশ্বাসের মধ্যেও হূর্বলতা! 
'আছে। এইসব বিশ্বাম ঘদি আমাদের থাকে তবে আমি স্পষ্টই রলব বে, 
ক্বরাজ পেতে আমাদের একশ বছর লেগে যাবে । কিন্তু যেহেতু আমার বিশ্বাল 
যে, আমাদের প্রয্নোজন এইসব জিনিসের নয়, আমাদের প্রয়োজন বিশ্বান, 
সাহস এবং শক্তি আর যেহেতু আমি একথাও বিশ্বাস করি যে, এই 
সবই আজ জনগণের মধ্যে রয়েছে নেই হেতু আমি মনে করি হে, 
এক বছরের মধ্যেই হ্বরাজ লাভ করা সভব। ৃ 


জনগণের ভারতবর্ষ 


কংগ্রেসের আবেদন কথার অর্থ কী? কংগ্রেসের আবেরনের অর্থ ছল, 
আপনার এবং আঙ্ার যত লমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষ, ভারতবর্ষের 
সমগ্র ব্যবসাক্থী সমাজ, ষ! নাকি ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ জনগণের কাছে সমুজরে 
বিজ্কুর মত তারা এবং দেশের শিল্পী ও কৃষিজীবীর1 এক পরীক্ষার সঙ্গীর । 
আমাকে বিশ্বান করুন, কংগ্রেস ভারতবর্ষকে পৃথক করে দেবে এবং রূচ হচ্ছের 
কাছ থেকে শ্বরাজ ফেড়ে নেবে এবং সম্ভব ছলে আপনাদের সাছাধ্য নিয়ে 
আর প্রয়োজন হলে আপনাদেক্র সাহা্য ছাড়াই স্থাধীনতার় পতাকা উজ্ভীন 
করে দেবে। আজকের শিক্ষিত মাঁছযের মধ্য দষগ্র ভায়তবর্ধ সীমিত নয়। 


১০ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙাল 


ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষিত মানুষ বগি সংশক্ী থাকে, তাদের যদি জাঁশা, বিশ্বা 
সাহস এবং শক্তি না থাকে তৰু ভারতবর্য তার আশ! নিয়ে বেঁচে থাকবে। 
এই বিশ্বাস আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে । তবু আহি আশ! করি যে, যদি ছান্- 
জগৎ, যদি বাংলার ছাত্রের তাদের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় খাকে তবে বাংল! দেশের 
এবং ভারতবর্ষের অধ্যাপকেরা, ট্রান্টীর। ও শিক্ষাবিদের। আহ্বানে সাড়। দেবেন। 
তাদের অনস্ভতোষের অন্ধকার আপনাদের দ্বার! আলোয় রূপান্তরিত হয়ে ধাবে। 


. হীন অনুকরণ নয় 

আপনার] বাংল! দেশের ছাত্র। যেসিস্বাস্ত আপনার! গ্রহণ করেছেন, 
ঘা কিছুই ঘটুক না৷ কেন, তাঁতে অটল থাকতে আমি আপনাদের অনুরোধ 
করছি। আমি জানি যে, মিঃ লি. আর. দাশ তার গ্রতিজঞায় স্থির থাকবেন । 
একজন মহান বাঙালী এখনই দশ হাজার টাক1 এবং পরে প্রতি বছর দশ 
হাজার করে টাক! দেবার প্রতিশ্রুতি তাকে দিয়েছেন। কলকাতার স্থাক্সী 
বসবাসকারী মারোয়াড়ীরাও তাকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। টাকা-পয়মার 
ব্যাপারে আরও প্রতিশ্রুতি তিনি পাবেন। কিন্তু টাকা-পয়সার সমস্ত মোটেই 
বড় নয়। কলেজের স্থাপনার জন্য জায়গা! তাঁকে খুজে বার করতে হুবে। 
ভাল ভাল অধ্যাপকও তীকে খুঁজে 'বার করতে হবে। আপনার! ধার 
অসহযোগ করেছেন তাদের আমি বলব যে, তার! ধেন তান্দের সামনে পুরাতন 
জীবন-মানের আদর্শ তৃলে না ধরেন। এমন কি আমাদের ্বপ্নের ত্বরাজও 
আজকের অবস্থার হীন অনুকরণ হবে না। সুতরাং আপনাদের দেখতে হবে 
যে, নতুন কলেজ রূপে আপনার! ঘা পেতে চলেছেন ত। ষেন আজকে আপনার 
ঘা পাচ্ছেন ভার হীন অনুকরণ হয়ে না! ওঠে। আপনার। বাড়িঘরের দিকে 
তাকিয়ে থাকবেন না। প্রেরণার জন্ত চেপ্লার-বেঞ্চের দিকেও আপনারা 
তাকাবেন না। আপনার! দেখবেন চরিত্রের দিকে । প্রেরণার জন্য আপনার! 
তাকাবেন আপনাদের অধ্যাপক এবং শিক্ষকদের বিশুদ্ধ চরিত্রের দিকে । 
উৎসাহ এবং উদ্দীপনার জন্ত আপনার! নিজেদের সক্কল্লের দিকে তাকাবেন। 
আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তাহলে আপনার] হতাশ হবেন না। কিন্ত 
আপনারা ঘি মনে করেন যে, মিঃ দাশ আপনাদের বিরাট অট্টালিকা দেবেন, 
যেআদ্বাম ও বিলাপিতায় আপনারা অভ্যন্ত তিনি তা আপনাদের, জন এদে 
দেবেন, তবে জাপনার1 নিরাশ হবেন। 


বাং! দেশ $ বাঁালী- উরি: :. ১৯ 


ও নড়ুল ভুলমাডার 

আজ এই সন্ধ্যায় এক নতুন, এক জে্ঠতর নুসমাচায় আপনাদের কাছে 
তুলে ধরবার জন্ত আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি । বাঁরো মাসের মধ্যে ম্বরাজ 
লাভ করতে ঘি আপনার! দৃঢপ্রতিজ হয়ে থাকেন, এক বছরের মধ্যে শ্বরাজ 
অর্জন করে নেবার কাজে সাহাধা করতে ঘদি আপনার] দৃঢ়প্রতিজ হয়ে 
থাকেন তবে আমি বলব যে, যে-উপদেশ আমি অপেনাদের দিতে চলেছি তা 
গ্রহণ করে স্বরাজ-সাধনায় উৎসগগীকৃত মানুদের জীবন আপনার! সহজতর 
এবং সুন্দরতর করে তুলুন। আপনার! ঘর্দি মনে করে থাকেন যে, আপনাদের 
পরিত্যক্ত বিদ্তালয়গুলি' যেভাবে চলত সেইভাবেই আপনাদের স্কুল ও 
কলেজগুলি পরিচালিত হবে তবে আপনার! ভূল করবেন। পৃথিবীর কোন 
দেশ ছুঃখ, যন্ত্রণা এবং আত্মত্যাগ ছাড়। মুক্তিলাভ করেনি, নতুন জন্ম দেখেনি। 
কী সেই. আত্মত্যাগ? যুবা বয়সেই আমি আত্মত্যাগের সঠিক অর্থ শিখেছি। 
সেটি হল, নিজেকে পবিত্র করে তোলা, নিজেকে ধামিক করে তোল! । 
অসহযোগ এই পবিভ্রকরণের কর্মহূচী, আর ভাই এই পবিজ্্ করার কাজে 
ধর্দি স্বাভাবিক জীবনধান্র/ সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হয় তবে তাই 
করতে হুবে। বাংল! দেশকে র্দি আমি চিনে থাকি তবে আমি জানি যে, 
আপনার! কর্তব্চ্যুত হবেন না, আপনার] এই কাজে সাড়া ঘেবেন। 


সুতা কাটার কর্তব্য 

আমাদের শিক্ষ! ছুটি দিক থেকে অসম্পূর্ণ । যার! আমাদের শিক্ষার বিধি 
গ্রস্তত করেছেন তীর] দেহ ও আত্মার শিক্ষাকে অবহেলা করেছেন। 
অনহযোগের মাধ্যমে আপনার] আত্মিক শিক্ষা লাভ করছেন, কেনন। সরকার 
যেসব অন্যায় করে চলেছে তা থেকে নিজেদের সরিয়ে আনাই হল অসহযোগ । 
তা এর বেশিও কিছু নয়, কমও নয়। আমরা যদি সচেতনভাবে এবং 
যত্বপূর্বক অন্তায় থেকে বিরত হুই তবে তার অর্থ হল ঈশ্বরের অভিমুখে যাত্রা 
কর]। সেটি আত্মিক শিক্ষার সমাপ্তি অথব। প্রারভ্তভ। কিন্তু আমাদের 
দৈহিক শিক্ষাকে অবহেলিত হতে দেখে, চরখাকে ভূলে গিয়ে ভারতবর্ষকে 
দাসত্ব বরণ করে নিতে দেঁখে এবং এক মুঠে। খাবারের জন্ত ভারতবর্ধকে' দিজেকে 
বিক্রি করে দিতে দেখে আমার মনে হয়েছে যে, ধতদুর. স্ব বেশি পরিমাণ, 
নৃতা কাটা, ও লূত! উৎপাদনের মধ্যে আমাদের মূল' উদ্দেখা নিহিত বয়েছে। 


১২ গান্ধীজীর দৃটিতে বাংল! "ও বাসা 


সেইটিই হবে আপনাদের প্রস্ততিফালের শিক্ষা। বাংলায় বৃষক, আপনাদের, 
কাছে একথ| বলতে আমি মোটেই ভীত নই। স্বরাজ লাভেয় পরেই আরাদের 
সাধারণ শিক্ষা শুরু হবে। বাংলার যুবক-যুবতীর1 ছুতা কাটায় তাদের সমগ্ম 
সময় ও শক্তি নিয়োগ করাকে তাদের কর্তবা বলে মনে করুক ১৬ | 


কলকাতার কিছু ছাত্র "উপবেশন ধর্ণা” রূপে প্রাচীন বর্বরতাকে আবার 
জাগিয়ে তুলেছেন। সৌভাগ্যক্রমে এই কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে 
যায়। যেসব সহপাঠী তাদের পরীক্ষার টাক] জম] দেবার জন্ট অথবা শিক্ষা- 
বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে দেখ। করবার জন্ত বিশ্ববিস্তালয়ে যেতে চেয়েছিল 
তাদের পথ তার বন্ধ করে দেয়। আমি একে এই ম্বন্তই বর্বরত1 বলেছি ঘে, 
এটি হল পীড়নের এক অনিষ্ট পদ্ধতি। এটি কাপুক্ষতাঁও এই জন্ত যে, যে 
ধর্ণ। বেবার জন্ত বসে থাকে সে জানে যে তাকে মাড়িয়ে কেউ যাবে না। একে 
টিক হিংসা বলা যায় না, কিন্ত এ তার চেয়েও খারাপ । আমর] ঘদি বিগ্বোধীর 
সঙ্গে মারামারি করি ভবে তাকেও আমরা আমাত করবার সুযোগ জেই। 
কিন্ত তাকে বখন আমরা আমাদের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাবার জন্য চ্যালেগ 
করি তখন তাকে আমর! এক অস্বস্তিকর ও অপমানজনক অবস্থার মধ্যে ক্ষেলে 
দেই। আমি জানি যে, যেসব অত্যুৎসাহী ছাত্র ধর্ণা দিয়েছিল তার] তাঁফের 
কাজের বর্বরতার দিকটি ভেবে দেখেনি । কিন্তু যাকে বিবেকের বাণী অনুসরণ 
করতে হবে এবং বিষম অবস্থায় একাকী দ্রাড়াতে হবে মে অবিবেচক হুতে 
পারে না। অলহযোগ বদি বার্থ হয় তবেতা হবে আত্মন্তরীণ ছূর্বলতার 
অন্থই। অসহযোগে পরাজয় নেই। এ কখনো বার্থ হয় না। এর তথাকথিত 
প্রতিনিধির! এর ভূল প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, তাতে দর্শকদের মনে হতে 
পারে যে, অনহযোগ বুঝি ব্যর্থ হছল। স্থতরাং অসহযোগীর] তাদের প্রত্যেকটি 
কাজ সম্পর্কে সাবধান হবেন। কোন রকম অধৈর্য, বর্বরতা এবং অনুচিত 
গীড়ন যেন এতে নাথাকে। আমরা যর্দি গণতঙ্্ের গ্ররূত আদর্শ অনুশীলন 
করতে চাই তবে আমাদের অধৈর্ধ হলে চলবে না। অধৈর্য উদ্দেশ্তর প্রতি থে 
বিশ্বাস তার সঙ্গে প্রতারণা করে।১৭ 


বরিশাল . 
চট্টগ্রাম ত্যাগ করে আমর! বরিশালে গিয়েছিলাম । বরিশালের পথে 
ঠানপুর নামে একটি জাগা! পড়ে। এখানে সেই জায়গাটি আমি দেখলাম 


বাংল! দেখ £ বাজী... রি; ৩৬ 


বেখানে গুর্ধাা! নির্টোষ কর্মীদের উপর আকনশ করেছিল। জাহার হর 
মধিত হয়েছিল এবং দাসত্বের জালা আমি অন্তর করেছিলাম । এরা সহাই 
গরীব শ্রধিক। তারা ধর্মঘট করেছিল বলে ভারতবর্ষ তাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে 
পেরেছে। বেয়নেটের ভয় দেখিয়ে মধ্যরাত্রিতে যাদের ঘর থেকে বার করে 
আনা হপ্লেছিল তার? ঘি নাধকর1! লোক হত তবে সন্ত দেশে আগুন জলে 
উঠত । স্বযাজেন অর্থ ছল ধনী নির্ধন নিধিশেষে লফলেন প্রতি স্তায়বিচার 
করা। আবাদের ক্ষয়াজে কি এই জিনিলের প্রতিষ্ঠা হযে? তা যদি মা হয় 
তবে সেই স্বরাজ প্রত স্বরাজ হবে না। | 

সুপরিচিত বর্ধীন্নান নেতা বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়ি হল বরিশালে । 
এই অঞ্চলের যৃূল শন্ত হুল ধান। ্রীমর্বিনীকুমার দত্ত চক্লিশ বছর আগে 
৫৯১০০০ টাক] খরচ করে এইখানে একটি বিরাট বিশ্তালয় স্থাপনা করেছিলেন। 
আজ লেই ধিস্তালয় অসহযোগের শিবিরে যোগদান করেছে। শ্রীজগন্দীশবাবূ 
হলেন এন অধ্যক্ষ । তিনি জীবনভোয় ত্রক্ষচানী। এখন তার বয়ন পঞ্চাশেক 
উপর। প্রতোকেই আমাকে বলেছেন যে, তিনি সৎ চরিদ্ের শিক্ষিত যাহ 
এবং অত্যান্ত বিনক্ষী। 

বল! ফেতে পারে যে, বরিশালে স্বদেশীর কাজ মোটামৃটি ভালভাবেই চলছে। 
পূর্বোল্লিখিভ বিস্ভালযনগুলিতে ছাত্রের তাদেনন কাটা হৃতা আমাকে 
দেখিয়েছিল ; সেই তি খুবই সরু । তাছাড়া সেখানে প্রায় আশিটি তাত 
সম্বলিত একটি পৃথক বয়ম বিভাগ আছে। বর্তমানে তীতে প্রস্তত ১৫৯০৯ 
টাকার মাপ তদের রয়েছে। এই বন্থনশালায় যে পরিচ্ছন্নতা আমি লক্ষ 
করেছি, স্থরাটে শ্রীযোশির কারখান। ছাড়া আর কোথাও তা আমি দেখিনি। 
একটুকরে। সত অথবা একটুখানি ময়ল! আমি যেঝেতে দনেখিনি। কাজও 
খুব পরিষফ্ার়। বয়ন বিদ্যালয়টি মাত্র এই বছর শুরু হয়েছে। 

আমি দেখেছি বে, বরিশালে হ্থেচ্ছাসেবকের! এমন কি চট্টগ্রামের চেয়েও 
ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত । বিরাট সমাবেশ হওয়া সত্বেও চমৎকার শৃঙ্খল! বজার 
ছিল। হ্ষেচ্ছাসেবকের! আমাদের জন্ত পথ করে রেখেছিলেন। আমর! 
দেখলাম যে, লোকের! যাতে শ্রদ্ধায় আমাদের পদস্পর্শ করার চেষ্ট। না বরে 
তার জন্ত অন্কুরোধ আগে থেকে বার বার ঘোষিত হওয়ায় আমাদের কাজ 
অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে । 

বরিশাল লেই সব জায়গার অন্ততম যেখানে বঙ্ষভঙগর. সময় ভিন্নতা থাক! 


১৪ গাক্গীজীর-গৃরিত্ে..'রাংলা ভএবাঙারী 


সহেও হিন্দু ও নাভানা সানির রারকানি সানি নিলি 
বাবু অস্থিনীকুমারকে লাধুধাধ দিয়েছেন ।১৮ 


মেদিনীপুরের সন্বর্ধন। 


মেদিনীপুরে আমাকে যে সম্বর্ধনা! কর! হয় "তার. রতি দেখে আমার 
নিজের মনে এই বিশ্বাস আমি জন্মাতে দিতে পাজি না যে, বাংলা দেশের শিক্ষিত 
দমাজ আমাকে নেহচ্যুত করেছেন অথবা ব্বরাক্গ অর্জনের জন্য আমার আন্দোলন 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ।১৯ 


বাংল! 


বাংল! বড় প্রদ্দেশ এবং এই লেখায় বাংলা মেশের কাজকর্ষয সম্পর্কে বেশি 
কথা বল! হলে পাঠক বিশ্মিত হবেন না। বাক্তিগভ আলোচনার সময় এই 
কথ বলতে আমার ছিধা হয়নি যে, ম্বদেশীর কাজে বাংলার স্থান সকল 
প্রদেশের নিচে । বাংলার গ্রামে অথব। শহরে যে জনতা দেখা! যায় তাদের 
পরনে স্বদেশীর ছাপ নেই। খাদির স্থাক্ষ্য বাঁংল1 দেশে প্রায় নেই। তবে 
পুনরুজ্জীবনের লক্ষণের অভাবও সেখানে নেই। অন্ত জায়গার মত এখানে 
চরখা এখনও গভীরে প্রবেশ করেনি । কিন্তু সাধারণভাবে সেটি সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়ছে । শিলচর এবং শ্রীছটে ক্ষুদ্রাকৃতি চরখ! "মি দেখেছি । এটি প্রাক 
খেলনার মত। হৃত! কাটার পক্ষে এটি ভাল, কিন্তু এর উৎপাদন খুব কম। 
চট্টগ্রামে চরথার প্রচলন কিছু বেশি এবং সেগুলি কিছু ভাল। তার এক 
ধরনের উৎপার্দনক্ষম ছোট এবং হালক1! চরখ! আবিষ্কার করেছেন যেগুলি 
ছেলেমেয়ের পছন্দ করে। এগুলি পরিপাটী, সুন্দর এবং সম্তা। কিন্ত 
শিলচরের মত এগুলি থেকেও আমল চরখার তুলনায় কম সুতা উৎপাদন 
হয়। পক্ষান্তরে, বরিশালে আমর! একটি চতুর পরিকল্পন দেখেছি। সেটির 
চাকাকে পায়ে করে ঘোরানে। হয়। এই যন্ত্র থেকে কত শ্যতা কাটা যাক 
'তার ছিসাব তারা আমাকে দিতে পারেননি । কিন্তু প্রাচীন চয়খার -লঙ্ক- 
পরিমাণ হাতা যদি এতে কাঁটা যায় তবে তাতে আমি বিশ্মিত হব না। এই 
মত্ত আবিষ্ষার থেকে বোবা যায় যে, চরখা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং ত। 
স্থায়ী হবে। উপরস্ধ বরিশালে জাতীয় বিস্তালয়ের ছাত্রের দরু এবং সমান 
তা কেটেছে দেখে আনন হল। হৃতার পরিমাণও নৈরাশ্তজনক নম্ব। 


বাংল! দেখ '১ বাকালী, বিত্ত, . ১ 


বরিশালের চরখাশালাটিও ' পরিকার*গরিচ্ছর একং প্রশ্য্ঃ। ভীতালিখ 
শ্ীরাষপুরের ধরনের যাকুবিশি্ট। সংগঠকদের অধীনে প্রায় 'জাশিটি তাত 
আছে। পাশের একটি ঘরে তীর! পনের হাজার টাকায় কাপড় 'মন্ধুত করে 
রেখেছেন । টানা এবং পোড়েনের জন্ত কেবল হাতে কাটা হত! বাবছার 
করার অবন্ঠ প্রয়োজনীয়তা তারা! তখনও শিখতে পায়েননি। জানি টানা 
এবং গোড়েন উভয় ক্ষেত্রেই হাতে কাটা কুতা বাবহারের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয়তা 
উপলন্ধি ফয়তে সফল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করছি। ইতিষধ্যে 
মিশ্রিত জিনিস বাজারে চালু হয়ে গিয়েছে । সাধারণ ব্যবসায়ীরা থে কাজ 
করতে পারেন দে কাজ কংগ্রেস কর্ষাদের করার প্রয়োজন নেই, করা 
উচিতও নয়। 


অবশ্ত এই তাতগুলি এবং ে-কটি চরখ! আমি দেখেছি তা বাংল! দেশে 
প্রয়োজনীয় কাপড় দরবরাহ করতে পারবে না। বাংল! দেশ বদি কাপড়ের জন্য 
বোম্বাই এবং আমেদাবাদের উপর নির্ভর করে তবে সে শ্বরাজ-আন্দোলনে 
সাহাধা করতে পারবে না। যেমন একজন মাচ্ষকে জোর করে ক্ষুধার্ত রেখে 
তাকে ঈশ্বরের চিন্তায় উতদ্ধ করা যায় না তেমনি লক্ষ লক্ষ বাঙীলীকে জোর 
করে অর্ধ-অনশনে রাখলে তার! ম্বরাজের কথা চিস্ত1! করতে অখব। উপলব্ধি 
করতে পারবে না। হ্বরাজের প্রথম অপরিছাধ শর্ত হল এই যে, প্রত্যেক 
প্রদেশ খাস্তে এবং বস্ত্রে স্বাবলম্বী হবে। 


কিন্তু বাংল৷ দেশ ঘখন সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত ছবে তখন সে পিছিয়ে থাকবে 
না। তার সুন্দর কল্পনাশক্তি আছে। সেখানকার গ্রামবাসীর। সরলত। 
বজায় রেখেছেন। বাংল! দেশের ছেলের চালাক এবং উদ্যমশীল, মেয়েরা 
রমণীয়, সরল এবং লাবণ্যমক্সী। পুরুষ এবং নানীর] গভীরভাবে ধর্মপরায়ণ। 
তাদের বিশ্বাস উন্নত। চরখার স্বতি এখনও জাগ্রত রয়েছে। বাংলাকে 
কেবল উপলব্ধি করতে হবে যে, সে হুক্মতম হত] উৎপাদন করেছিল এবং 
তা কেবল নিজের জন্ত নয়, এমন কি কেবল ভারতবর্ষের জন্তও নয়, বহিবিশ্বের 
জন্ত এই কৃত! সে উৎপাদন করেছিল এবং সেই গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসকে 
তাকে অতিক্রম করতে হবে। বাংল! দেশ বুঝতে আর করেছে যে, তার 
লক্ষ লক্ষ মেয়েরা হখন হ্ৃতা কাটার কল! ভুলে গিয়েছে তখন অন্ত কোন কাজ 
তার স্থলাভিষিক্ত হন্সনি এবং তাঁর তথ! ভারতবর্ষের দািজের মূল কারণ হল 


১৬ গান্ধীজীর দৃরিতে বাংলা ও বাঙালী 


এখানকার কুষকদের বাধ্যতামূলক আলম্ক। আহি নিশ্চিতভাবে 'আঅন্তষ 
করছি যে, বাংল] দেশ চরখার সম্পূর্ণ বাণী প্রায় বুঝে ফেলেছে এবং যখন নে 
ত৷ বুঝাবৈ তখন ভারতবর্ষে ঝড় বইয়ে দেবে । 


একজন বন্ধু বলেছেন যে, বাংল! দ্বেশকে অনেক কিছু ভূলতে হুবে। 
আরও কয়েকটি প্রদ্গেশেন্ধ মত তারও সব কিছু নিভূলিনয়। দৃষটাততন্বয়প 
ঢাকাতে থে বিদেশী সুতার কাপড় দ্ধ! হয় তা শ্বব্বেশী, এ কখা তাকে 
তৃলতে হবে ।২০ 


বাংলা দেশের কর্তব্য 

[প্রিন্স অফ ওয়েলমের আগমন উপলক্ষে সাধারণ ধর্মঘট আঙ্কৃত হয় । কলকাতাতেও ২৪শে 
ডিসেম্বর ১৯২১ ধর্মঘট হবার কথা। এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে গভর্নমেন্ট নির্বাচিত কংগ্রেম 
সভাপতি চিত্তরঞ্রন সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করেন। এই গ্রেপ্তারের 
ফলে হরতাল পালন যে দেশবাসীর কর্তব্য হয়ে পড়েছে, গান্ধীজী একটি প্রবন্ধে সেই কথা! উল্লেখ 
করেন। বাংলা দেশ থেকে যেসব নেত৷ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গান্ধীজীর তালিকা! অনুযায়ী ভার 
হলেন চিত্তরগ্রন দাশ, প্রীমান চিররঞ্জন দাশ, আক্রাম খা, বীরেন্ত্রনাথ শাসমল, জিতেম্ত্রলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলন! আবুল কালাম আজাদ, পদ্মরাজ জৈন, মৌলনা আবদুল মুসাইর । ] 


বাংল! দেশের কর্তব্য সুষ্পষ্ট। নির্বাচিত সভাপতি এবং অন্তান্ত বাছ! বাছা 
নেতাদের গ্রেপ্তারের যথোচিত উত্তর তাকে দিতে হুবে। নির্ধাচিত সভাপতির 
গ্রেপ্তারের মত মৌলনা আবুল কালাম আজাদের গ্রেগ্ডারও সমান গুরুত্বপূর্ণ । 
মৌলনা আবুল কালাম আজাদের ভারতব্যাপী খ্যাতি আছে, বিশেষ করে 
মূনলমানদের মধ্যে । তিনি একজন পরীক্ষিত সৈনিক এবং রাচীতে বছ বছর 
জেল থেটেছেন। ইসলামের শিক্ষিত মানুবদের মধ্যে তার স্থান খুব উচুতে। 
তীর গ্রেগ্ার ভারতবর্ষের মুনলমানদের মনে গভীরভাবে নাড়া দেবে। বাংলা 
দেশের হিন্মু-মুললমান এর প্রত্যুত্তর কিভাবে দেবেন? কাজের উত্তর কাজ 
দিয়েই দিতে ছবে। উত্তর কী হওয়! উচিত তা! আমর! জানি। বাংল! দেশের 
ছাজার হাজার হিন্দু এবং মুসলমান কি ব্বেচ্ছাসেবকে নাম লেখাবেন এবং কারা- 
বরণ করবেন? নির্বাচিত কংগ্রেম সভাপতি তার মর্মম্পর্শী আবেদনে 
ছাত্রদের কাছে বা আশা করেছেন বাংল! দেশের ছাত্রের] কি ভাতে সাড়া 
দেবেন? 
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স্যামি শিশ্চিতরাপে ধরে নিয়েছি যে, বাংলা দেশের অবধ বিপৈধ কার 
কলকানার হিমু ও মূললমানের। পরিপূর্ণ শান্তি বজাই রাখহেন ।...... আবাদের 
ইতিহাপের এই চরম নংকটকালে বাংল? দেশের বীন্ত ভাবাবেগকে জে শৃঙ্ধলার 
শান্ত শর্তিহে পর্যবদিত ক্ষরতে হবে। উর্জন-গর্জন নয়, হজুগ নয়, বাহারি 
প্রদর্শন ময় ; প্রয়োজন হুল, উদ্দেস্তের প্রতি ধর্মীয় নিষ্ঠ। এবং করব অথবা! অয, 
এই দুড় পণ ।২৯ 


ভাবাবেগের রূপায়ণ 


[ অসহযোগ আন্দোলনে বাংলা দেশের ছাজ্েরা দলে গলে যোগদান কয়েদ। এই বর্দে 
জিতেন্্রপাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছুটি আবেদন প্রচার করেছিলেন । গার্খীজী 
তার অংশবিশেষ উদ্ধ'ত করে নিচের কথাগুলি লেখেন। ] 

নিছক ভাবাবেগ মনে করে এই ছুটি আবেদনের গুরুত্বকে কেউ যেন ছোট 
না করেন। এর পর থেকে বাংলার ভাঁবাবেগকে যেন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অথবা 
অবজ্ঞা না করেম। দেশের ডাঁকে বাংল। দেশ যেভাবে সাড়া দিয়েছে, বাংল। 
দেশের প্রতি গভীর বিশ্বাস থাক] সত্বেও ততট! জমি আশা কিনি। এই 
সাড়া কেবল কলকাতাতেই লীমিত নয়, এমন কি টট্টগ্রামেণ্ড নয়, বাংলা ছেশের 
যেখানে দমন হয়েছে সেখানেই বাঙালীর! তার জবাব দিয়েছেন। আর্ট 
কেবল বাছ্িক জিনিল নয়। শুস্ক আবেদনে অথব! নিছক ভাবাবেগে ফেউ 
যন্ত্র! বয়ণ করে নেয় ন!। বাংল! দেশ তার ভাষাবেগের দৃঢ়তা দেখিয়েছে ।২২ 


বাংল! দেশ কী অহিংস থাকবে? 


একজন বাঙালী আমাকে চিঠি লিখে প্রশ্ন করেছেন যে, ধে-বাংল। দেশ 
প্রচণ্ড নৈরাজ্যবার্দীর দল প্রপ্তত করেছে সে কি শেষ পর্ধস্ত অহিংস থাকতে 
পারবে? উপরে উতত* ঘোষণাপত্র এবং ভাতে জনসাধারণের আছ্মলংবমের 
হে-কথা বিবৃত হয়েছে তা আদার মনকে অবশ্ঠই আশামগ ভরিয়ে দিয়েছে। 
টনরাজাবামীরাগু দেশকে ভালবাসেন। ছপৌরুষের মৃত্যুর প্রতি ভার! বিভৃষণ। 
অর কিছুদিন আগেও তো৷ আমরা এই বৃত্যুক্কে ভূল এবং অপমানজনক বলেছি। 


« বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং খিলাফত কমিটির সহসভাপতি ীহরদয়াল 
নাগ একটি বিবৃতিতে জনসভার শান্ত থাকার জন্ত কলকাতার নাগরিকদের জন্তিনন্দন জানিয়ে- 
ছিলেন এবং অহিংসার কার্ধকারিতার উল্লেখ করেছিলেন । 

ই 





১৮ গাস্বীজীর দৃষ্টিতে বাংলা “ও বানী 


“ভিক্ষাবৃত্থির পদ্ধতি'র প্রতি তাঁর] বিরক্ত । কিন্তু চারপাশে পুরুষ ও. নারী, 
যুবক ও বৃদ্ধের অন্কুপম সাহসের বিন্ময়কর অভিবক্তি দেখে প্রচণ্ড নৈরাজ্যবানীয় 
মনও গর্বে ভরে উঠবে । “ডিক্ষাবৃতি'র স্থানাভিষিক্ত হয়েছে মর্ধাদাপুর্ণ আত্মশকি 
এবং শ!সকের আইন অমান্ত-_য। উদ্ধত দমনের দ্বার] নিজেকে পরিবেটিত কে 
দিয়েছে । বোধ হয় আর কোন পদ্ধতি দেশের প্রগতিকে এক ইস্ছি' ব্ষধবা 
এক মুহুর্ত বেশি ত্বরান্বিত করতে পারত না) জংগ্রামের সম(প্তির জন্ত আমাদের 
নিজেদের সক্ষম করে তুলতে আমাদের ॥কম তো! নয়ই, বরং আরও বেশি 
অহিংসার প্রয়োজন । এবং আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আজও ঘি এমন 
কেউ থাকেন ধিনি বিশ্বাদ করেন যে, ভারতবর্ষের মুক্তির জন্ হিংসার প্রয়োজন 
তবে তিনি বাংল! আজ যে-শাস্ত সাহসের প্রদর্শন করছে তা দেখে আন্দোলিত 
ন! হয়ে পারবেন না।২৩ 


বাংলা অদ্ভুত কাজ করেছে 


বর্ষীয়ান এবং জাতির বিশ্বত্ত মেবক আমার একজন বন্ধু আছেন ধিনি বাংলা 
দেশের দিগন্ধে ষখনই মেঘ জম হবার সম্ভাবনা দেখ! দিয়েছে তখনই তিনি 
লেই সংবাদ আমাকে দিয়েছেন । এবারে তিনি সাধারণভাবে ট্যাক্স না দেওয়ার 
আন্দোলনের উৎসাহদান সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি 
মনে করেন যে, অধিকাংশ নেতা জেলে বন্দী থাকার ফলে বাংল! দেশে অবিবেকী 
ঘটন1 ঘট] সম্ভব। নেতাদের জেলে বন্দী করার জন্য কোন অভিষোগ আমি 
করছি না, কিন্ত সেই সঙ্গে এই কথা না বলেও আমি পারছি নাযে, জেলে 
নেতাদের বন্দী করা গভনমেপ্টের পক্ষে অপরাধমূলক মূর্থত1। গভর্নমেন্ট শাস্তি 
প্রতিষ্ঠাকারীদের সঙ্গে শাস্তি-ভজকারীদের মতই ব্যবহার করেছেন। গভরনমেণ্ট 
হিংসাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। তার! যেন উদ্দেশ্ঠমূলকভাবেই দেশকে হিংসার 
জন্ত প্রস্তত করছেন । কিন্তু তার জগ্তও আমি অভিযোগ করব না। আমি 
ক্বীকার করছি ঘে, আমাদের মধ্যে অনেকেই এই জিনিস, এর চেয়েও বেশি 
'আশা করেছিলাম। আর এই সিদ্ধান্তেও আমর] উপনীত হয়েছি যে, 
আমাদের সর্বতোভাবে সাহসী হতে হবে এবং নিভু লভাবে নামনে এগিয়ে যেতে 
হবে। সেদিন যেমন ছিল তেমনি আজও আমাদের বিশ্বাস ভগবানের প্রতি 
স্নয়েছে। ূ 

কিন্তু আমি এও জানি যে, সম্ভাব্য সব রকমের সংকট এড়াবার জন্ত 


বাংলা দেশ * ফাগানদী চরিত ১৪ 


আমাদের প্রক্নোজনীয় সাবধানতা! 'অবরখধন কয়তে হবে। লেইনসগকাই আমি 
এই উপদেশ দ্দিশ্বেছি এবং আবার হচ্ছি যে, আমি ব্যকিগতভাবে থে পন্নীক্ষা 
পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছি তার জন্ত লমগ্র দেশের অপেক্ষা করার সত বিজ্ঞত। 
থাকা দরকার । বাংলা দেশ অনেক কিছু করেছে। সে বিশ্মযনকর কাজ 
করেছে । সে জনেক ছুঃখ ভোগ করেছে, আজও করছে । তা সত্থেও যথেষ্ট 

ংধমের পরিচয় দে দিয়েছে । বাংলার নেতাদের আগ্ি আবেদন করব যে, 
তার1 যেন ধৈর্য ধারণ করেন এবং কোন রকম নতুন কাজে হাত না দবেন। 
স্বাধীনভাবে কথ! বলার এবং স্বাধীনভাবে মেলাঁমেশ! করায় অধিকার তায! 
দৃঢ়তার সঙ্গে আদায় করে নিন। কিন্ত আজ আইন অমান্ত অব! তা একটি 
পর্যায় ট্যাক্স-প্রদ্ান-বন্ধ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হবার কোন কারণ নেই। কর্মীদের 
উচিত এ বছরের দেয় খাজন! দিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়ে জনগণকে উন্নততর 
শৃঙ্খলার মধা দিয়ে নিয়ে যাওয়া ।২৪ 


বাংলার অন্তরে স্থান পেতে চাই 


গভীর আশ] নিয়ে আমি বাংলা-ভ্রমণের দিকে তাকিয়ে আছি। হুন্দবরতম 
কল্পনা আছে বাংলা দবেশে। বাংল] দেশের যুবকের! তীক্ষ বুদ্ধিসম্প্ন। তাত] 
আত্মত্যাগে প্রত্তত। বাংলার লব জায়গ! থেকে যেসব চিঠি আমি পাচ্ছি লই 
সৰগুলিই প্রলুন্ধকর। আমি আশ! করি যে, এই ভ্রমণে ঘে দৈছিক আম হবে 
ভা সহন করার শক্তি যেন আমার থাকে । কাখিয়াৎয়াড় ভ্রমণের ফলে আি 
ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম । তাকে এখন বশ করে আনলেও আছি 
খুবই ভূর্বল ছয়ে পড়েছি । আমি আশ] করি যে, যেশ্নয়দিন এখনও আমার 
হাতে আছে তার মধ্যে আমি শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পারব। তবু উদ্ভোক্কাদের 
আমি অন্থরোধ করব যে, তারা যেন আমার দৈনিক শ্রম যতদূর লম্ভব হানা 
করে দ্েন। আমি আবার বলছি যে, সমগ্র ভ্রমণটি যেন গ্রণালীবদ্ধ হয় এই 
আমার ইচ্ছা । বাংল! দেশ প্রণালীবন্ডাবে কাজ করতে পারে না একখ। 
বল! হয়ে থাকে। এই অভিযোগ যেন মিখা! প্রমাণিত হয়। তীক্ষু এবং 
কল্পনাযূলক বুদ্ধির সঙ্গে প্রণালীবদ্ধ কাজ করার অভ্যাস বখন যুক্ত হয় তখন 
সেই সম্মিলন লাঙনে ঘা কিছু আসে তাকেই প্রবাহিত করে নিয়ে যায়। বাংল! 
যেন এই সশ্মিলন দেখাতে পারে। প্রত্যেক স্থানে আহি পুর্ণ পরিসংখ্যানঘুক্ত 
বিবরণ আশা! কব। প্রত্যেকটি ম্লানপত্জে বছবিধ গুণপনার উল্লেখ ন করে 


হ্+ গান্থীজীয় দৃর্িতৈ বাংলা ও .বাজাগী 


দি তাতে লেই জেন্গার বাশহুরের ভথ্যপুর্ণ বিবরণ থাকে তবে তা আমার 
কাছে কতই না শিক্ষাপ্রণ হবে! দৃষটান্তদ্বপ, প্রত্যেকটি ভাষণে ছত্ং-কাটুনী 
ও সন্থান্থযের সংখ্যা, চালু চরখার সংখ্যা, প্রত্যেক চরখার কর্মদক্ষতা, দুতে। ও 
খাদির মাসিক উৎপাদন, খাদি ফেব্দ্রের সংখ্যা এবং 'প্রত্যেকটিতে বিরুদ্বে 
বিবরণ গ্রভৃতির বর্ণন! থাকতে পাঁরে। ভাষণে জাতীয় বিষ্তালয় ও মহাবিভালয়ের 
নংখ্যা7 এবং কত ছেলেমেয়ে মেখানে পড়ে তার কথাও থাকতে পারে। 
'অম্পৃশবদের মধ্যে যে-কাঁজ করা হচ্ছে এবং তাঙেয় পূর্েকার অবস্থা। এবং 
সংগঠিতভাবে কাজ শুরু করার পরের অবস্থার বর্ণনাও তাতে যুক্ত হতে পারে। 
এই লব বন্ভৃতায় হিন্দু-মুমলমানের অবস্থার বর্ণনা থাকবে এবং তা শেষ হবে 
মধ ও আফিমের বাবলার বর্ণনা দিয়ে। এত সব কথ! বক্তৃতাগুলির মধ্যে 
'লঙ্গিবিষ্ট করার লমগ্স ধর্দি না থাকে তবে আলাদ! কাগজে সংবাদগুলি লিখে 
আমাকে জানালে খুব ভাল হুয়। আমি লবিনয়ে বলছি ঘে, মানপত্রগুলির 
জন্ত যূল্যবাঁন আধার বা ফ্রেম আমাকে দিলে অন্যায় করা হবে। হাতে তৈন্সী 
কাগজে অথব। এক টুকরে! খদ্ধরে হাতে লিখে মাঁনপত্র আমাকে দিলে আমি 
তাতেই সন্ধষ্টহব। বাংল! দেশকে এ কথীবলার আমার দরকার নেই যে, 
দামী অথব। ভারী না করেও মানপত্রকে সুন্দর কর! যায়। ব্রিবাস্থুরে এবং 
অন্তত্রও মানপত্রগুলি হুপ্ম ছোট তালপত্রের উপর লেখা হয়েছিল। আমি 
ভায়তবর্ষের মত বাংলাদেশের অন্তরে গ্রবেশ করতে চাই। আর যখন হায়ের 
সঙ্গে হদয়ের কথ! হয় তখন মুল্যবান জিনিস, এমন কি ভাল ভাল কথাও তাতে 
সাহাষ্য না করে বাধ কৃষ্টি করে। আমি কাজের জন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে আছি, 
কথার জন্ত নয়। সোনার অখব] রূপার ভারী ভারী থালার চেয়ে স্থল খন্দরের 
কাজ আমার কাছে প্রিদ্নতম্ব ।২৫ 
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গুজরাট মনে করে যে, অন্ত প্রদেশের তুলনায় দে জামার দেহের প্রতি 
বেশি মত্ব নিতে পারে। বাংল] দেশ অবশ্তই দ্বন্ত রকম চিন্তা করে। বাংলা 
দেশ বলে যে, আমাকে প্রথম শ্রেণীর লেলুনে ভ্রমণ করতেই ছবে। আমাকে 
প্রথম শ্রেনীর সেলুনে ঢুকিয়ে দেও সম্পর্কে সতীশবাবুকে জিজ্ঞেন করলে তিনি 
বলেন যে, ফরিদপুরের অভ্যর্থনা সমিতি এর অন্ত দবায়ী। তিনি আরও যেসব 
কারণ দেখিয়েছিলেন ত1 ছল, রাজিতে গাড়িব্ন এড়াবার জন্ত দার! পথের 
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উপযোগী সেলুন দৃ্ষকার, লারা! পথে যাবার উপঘোরী কামাল প্রথস গেধীর 
হয়ে থাকে জার রেল কর্তৃপক্ষ দয় কয়ে প্রথম জ্েদীয় আজনের হস্ত দিতীয় 
শ্রেণীর ভাঁড় নিয়েছিলেন । পাঠকের! জেনে রাখুন যে, ফামগ়্াটির জর হৃশাট 
দ্বিতীয় শ্রেণীর আসনের ভাড়া দিতে হয়েছে । বলা হয়েছে যে, এই লঙ্স্থাই 
আমার শ্বাস্থোর দিকে ধক্ষ্য রেখে কযা হয়েছে । কেননা ধতদিন আমি 
বাংল। দেশে আছি ততদিন উদ্যোক্তাদের ক্টির জন্ত ফোন রকমেই যেন জমার 
্বাস্থ্যকে বিপদগ্রস্ত কর] না হয়৷ 

আমার নিজের মত হুল যে, এইভাবে আমাকে নরম তুলায় জড়িয়ে রাখলে 
আমার ভ্রমণের ছার! কোন ভাল ফল হবে না। লক্ষ লক্ষ গরীব যাস 
যেমনভাবে থাকে অথবা ভ্রযণণ করে আমাকেও তেম্ননিতাবেই থাকতে হবে, 
নতুবা! জনগণের স্বার্থে আমাকে ভ্রমণ বন্ধ করে দিতে ছবে। বিমলার অগমা 
উচ্চতা! থেকে ভাইনরয় যেমনভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের হায় শাসন করে থাকেন, 
দ্বিগুণ এমন কি পাচগুণ গুথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের 
কাছে আমি আমার বাণী অধিকতর কার্ধকরভাবে পৌছে দিতে পারব ন!। 
এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। একক ত্বিতীয় শ্রেণীকে তবু সহা করা যেতে পারে। 
জাকজমকে ভরা প্রথম শ্রেণীর কামরায় দেখে গরীবের! আমাকে তাদের একজন 
বলে মনে করতে পারে না। তাই ধখনই তার] এর কাছে এসেছে তখনই 
ভীতভাবে এর দ্বিকে উকিকু'কি মেরেছে । তাদের দিকে তাকিয়ে আমারও 
কেমন অদ্ভূত মনে হয়েছে । আমার দেহ হয়ত এতে কিছু আরাম পেয়েছিল 
কিন্ত আমার আত্মার কষ্ট হয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বান যে, গরীবদের সঙ্গে 
সমানভাবে কষ্ট যর্দি আমর ভোগ না! করি তবে তাদের হৃদয়ে আমরা প্রবেশ 
করতে পারব না। আমি সর্ব? জানি যে, তৃতীয় শ্রেনীতে ভ্রমণ করার জনা 
যখন আমি দুর্বল হয়েছি অথব। ছুর্বল হয়েছি বলে মনে করেছি তখনই গরীবদের 
সেবা করার যোগাত। আমার অর্ধেক কমে গিয়েছে। আমি ঘি কখন 
তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ না করে থাকতাম তাহলে আমি গরীবের অন্গভূতি এবং 
নিজেকে তাদেরই একজন বলে অস্থভব করতে পারতাম না। আমার অভিজ্ঞতা” 
সমূহের যধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রমণকে আখি সব চেয়ে বেশি মুলাবান বলে নে 
করি। সেইজন্ আমি মনে করি যে, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর উপরে আমার কখমই 
যাওয়। উচিত নয়। আমার বন্ধুরাও ঘদ্দি ভ্রমণের মাধ্যমে আমাকে দিয়ে 
দেশের সেবা! করাতে চান তবে তার! যেন আমাকে উচ্চতর শ্েপীতে লা! নিষ্কে 


যাঁদ অথব! তান 'জন্ত আমাকে প্রলুন্ধ না করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাতায়া 
করতেও যখন আমি অক্ষম হয়ে পড়ব তখন শ্রঙ্গণের মাধ্যমে সেবা! আমাকে 
অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হুবে। ঈশ্বর লোজাস্থজি নোটিশ দেন না। ভিনি 
ংকেত পাঠান, যার! ইচ্ছা করে তাঁরা! তা পড়তে পারে। অভ্র্থনা সমিতি 
বর্তমামে ঘেস্ব ব্যবস্থা করেছেন সেগুলি আমি একেবারে ভেঙ্গে দিতে চাইছি 
না; কিন্তু বন্ধুদের আমি এখনই সাবধান করে দিচ্ছি যে, ভালবাসার বাড়াবাড়ির 
দ্বারা ভার যেন আমার শ্বাসক্ষদ্ধ করে না! দেন। যথোচিত মাজার সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ সব রকমের সাবধানতা! তারা অবলম্বন করতে পারেন। কিন্ত 
ঈশ্বরের জন্তও তাদের কিছু ছেড়ে দিতে হবে। ঈশ্বর ঘদি না চান যে, আমি 
ভ্রথণ করি তবে কোন বাবস্থাই আমাকে বাচাতে পারবে না; আর যতক্ষণ 
তিনি চাইবেন যে, ভ্রমণের মাধ্যমে আমি পেবা করে যাই ততক্ষণ সাবধানতার 
কোন "অভাব আমাকে বিনাশ করতে পারবে না। আমি তাদের এই বিষয়েও 
নিশ্চিন্ত করতে পারি যে, দেছের ষেসব চাহিদাকে আমি প্রয়োজন বলে মনে 
করি সেগুলি সম্পর্কে আমি খুবই সচেতন। কৃতজ্ঞচিত্তে এই কথাও আমি 
জানিয়ে দিতে চাই যে, বাংল] দেশ আমার প্রতি যে-ভালবাঁপ। দেখিয়েছে এত 
ভালবান। অন্ত কোন প্রদেশ, এমন কি গুজরাটও দেখায়নি। আমার বড় 
সৌভাগ্য যে, কোন গ্রদেশেই আমি নিজেকে বিদেশী বলে মনে করিনি, বাংলা 
দেশে তো তা কখনই মনে হয়নি। 

অভ্যর্থনা সম্নিতি আমার সুখ-সৃবিধার জন্ত ঘর্দিও আচুক্রমিক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন তবু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্ত রকম। ফরিদপুর থেকে ঘাবার 
সঙ্গয় আমার লারানাত্রিব্যাপী বিশ্রাম প্রায় প্রত্যেক স্টেশনেই দর্শনপ্রার্থী 
জনতার চিৎকারে বিগ্গিত হয়েছে । আমার সঙ্গীরা এই অন্ধ ভক্তদের শান্ত 
করতে পারেননি। আমার ক্লান্ত শরীরের বিশ্রামের জন্ত তাদের সমস্ত 
আবেষন ব্যর্থ হয়েছিল। “আলো, “আলো'--অমুক্কের জয় এই সব চিৎকার 
আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করেছিল এবং খুমস্ত যাজীদের বিরক্তির কৃষি 
করেছিল। জনতা! তাদের কথাও চিন্তা করেনি । আমি কঠিন-হদয়ে বসে- 
ছিলাম। মহাত্সা-নাম ছান্নাবাঁর ভয় থাক সত্বে আমি আমান বিছানা থেকে 
উঠিনি। এই জাতীয় বন্য ও অর্থহীন ভালবাসাকে সহায়তা করাকে আমি 
অপরাধ বলে মনে করেছিলাম । আমাদের ঘষে প্রচণ্ড শৃদ্ধলার প্রয়োজন তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। ব্যক্তির প্রতি এবং দেশের প্রতি আমাদের শ্রীতিকে 
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উন্নত করতে সবে । তাকে বদি সংঘত কর! না যাক তবে সেই প্রীতি অপর 
হবে এবং হয়ত ব। কখন অনিচ্ছাত বিস্ফোরণের ফলে ক্ষতিকন্বও ছয়ে ঘাবে। 
প্রত্যেক গ্রামে প্রভাবশালী ও বুদ্ধিযান কর্মী থাকবে বারা জনগণকে তাদের 
ভালবাসাকে দেশের প্রকৃত শক্তিতে দ্বপাস্তর্িত করতে উদ্বোধিত কৃরবে। 
“সব ভাল যার শেষ ভাল'। প্ররূুত ভালবাস! হেন মধ্যরাত্রের চিৎকারের 
মধ্য দিপ্নে প্রকাশিত না হয়ে দেশের শান্ত কাজের মধা দিয়ে প্রকাশিত হয়। 
মধ্যবর্তী স্টেশনের লোকেরা আমাকে অথব! অন্ত কোন শ্রন্ধার পাঁজকে দেখতে 
পাবে না। কিন্তু লকলেই তাদের সাক্ষাৎকারের চেষ্টাকে অলদতা দূর করার 
কাজে এবং অধিকতর কাজ করায় লাগাতে পারে। 

'বাঙালীরা তো৷ পাগল। দেশবন্ধু তার গ্রামাদোপম বাড়ি জাতির কাজে 
ট্রান্টার হাতে দান করেছেন । আমি জানি যে, বাড়িটির জন্ত কিছু দায় আছে। 
কিন্ত দেশবন্ধু হি ইচ্ছ৷ করতেন তবে তিনি তার বিরাট আইন-ব্যবসায়ে 
ফিরে গিয়ে এক বছরের মধ্যেই এই দাঁয় চুকিয়ে দিতে পারতেন । আমি 
ছুঃখবোধ এবং অশ্রমোচন না করে এই বিশাল অট্রালিকায় প্রবেশ করতে 
পারিনি। একজন দার্শনিক ছিসাবে আমি জানি যে, বাড়িটি ত্যাগ করে 
তিনি বেঝ! থেকে মৃক্তি পেয়েছেন। কিন্ত পৃথিবীতে বসবাসকারীরূপে এটিও 
আমি জানি যে, লক্ষ লক্ষ মান্য এই রকম বোঝ! বহুন করতে খুশীই হবে এবং 
অস্থাচ্ছন্দ্যাপুর্ণ বিশাল বাঁড়িতে থাকতে আনন্দবোধ করবে। সেইজন্ত যখন 
আমি এই বাড়িতে প্রবেশ করি এবং বিশেষ করে মাত্র কয়েকদিন আগেও যে 
ঘরটিতে এই মহান দেশসেবক থাকতেন সেই ঘরে উপস্থিত হই তখন খআমি 
নিজেকে সংযত করতে পারিনি । কিন্তু সেইটুকুই তার পাগলামির সীমা নয়। 
তিনি অন্থস্থ ছিলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। অনেক অস্থ্বিধার মধ্য দিয়ে 
তাকে চলতে হচ্ছিল। খুব কষ্ট করে তিনি তার আমন থেকে উঠে 
দাড়।চ্ছিলেন। তীর কন্বর নিজস্ব শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তবু 
তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন--এবং তা করেছিলেন লোকের হাততালির 
জন্ত নয়, দেশের সেবা করার উদ্দেস্ত্রে। সাবজেক্ট কমিটির সভায় শেষ পর্যস্ক 
ভিনি বসেছিলেন । তার কাজের স্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা ধার] অনুভব 
করছিলেন না তাদের তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছিলেন। 

আঁর তিনিই একমাত্র পাগল বাঙালী নন। মহান আচার্য রায় রয়েছেন। 
সম্পূর্ণ আত্মভোল। হয়ে তিনি মঞ্চের উপরেই একবার এই পা আবার অন্ত পা 


২৪ গাঙ্ীজীহ তৃটিতে বাংল! 1 বাঝজনী 


ছুলিয়ে নৃতা করে থাকেন। অপ্রয়োজনীয় হলেও গো! বাঙালী জোকার কাছে 
তিনি ইংরেজীতে বভ্ভৃত! দিতে আরস্ত করে দেন। অভয় তীর সন্ধে কী 
ভাবছে সে কথ! তিনি গ্রাহৃই করেন না। তিনি তীর নিজের কথাতেই মগ 
হয়ে থাকেন। যার! তাকে জানে না তারা বুঝতেই পারে না থে, বিশ্বে 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভিনি একজন। এখনও তিনি তাঁর বিজ্ঞান কলেজকে 
ভালবাষেন। তিনিই এটিকে গড়ে তুলেছেন। কিছ্ক তিনি খাদি-পাগল। 
তিনি তার ভালবাপাকে বিজ্ঞান ও খদ্দরের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। অথব! 
তিনি হয়ত মনে করেন ঘষে, খাঁদি হল বৈজ্ঞানিক অনুশীগনের প্রন্কত উৎপাদন । 
সে যাই হোক, প্রকৃতির গোপন তথ্য বার করবার জন্য ছক্ যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া 
করতে খবিয়ে তিনি.ঘখন চরখা চালাতে বসেন তখন তাকে পাগল না বলে 
পার] যায় না। আমি এই রকম অসংখ্য পাঁগল বাঙালীর নাম বলতে পারি। 
কিন্তু পাঠকদের এই ছুই উজ দৃষ্াস্ততে ই সন্ধ্ট হতে হবে ।২৬ 


বাঙালীর বাধ! 


যতই আমি বাঙালীর জীবন লক্ষ্য করছি ততই বিভিন্ন দিকে তার বিশাল 
সভাবনার বিষয়টি আমি উপলব্ধি করতে পারছি। আধুনিককালে বিশ্বের 
শ্রেষ্ঠ কবি বাংল! দেশ দিয়েছে। দিয়েছে ছুজন বিজ্ঞানী ধারা পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম । এখানে গায়কের রয়েছেন ধাদের হারানো! শক্ত । 
এখানে শিল্পী রয়েছেন ধানের ছবি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্তে 
বিস্তৃত হয়েছে। আত্মত্যাগের সম্পদ এর রয়েছে, যার প্রতিদ্বম্বিতা এমন কি 
মহারাষ্ট্রও করতে পারে না। বিপ্লবী বন্ধুর উত্তরে আমি যখন লিখেছিলাম তখন 
কর্মীরা সামান্ত গ্রাসাচ্ছাদন নিয়ে ম্যালেরিয়াপীড়িত 'জেলাগুলিতে জনগণের 
মধ্যে যে কাজ করছিলেন তা নিজের চোখে দেখিনি । আমি ঠিক জানতাম ন। 
ঘে, চন্পম দারিত্র্য ও অভাবের মধ্যে যুবকের] বাদ করছেন এবং যে-ব্যাধি 
উপযুক্ত পুর অথব স্বাস্থাকর বায়ু পরিবর্তনের অভাবে ঘটে থাকে তাকেই 
স্বাগত করছেন। এখন আমি সেই সব জায়গা এবং সেই সব মানুষ দেখেছি। 
বাংল! দেশের পুরুষ ও নারী উভয়েরই হুত্াকাটার বিশেষ প্রতিভা আছে" 
আমি চাদপুর, চট্টগ্রায, মহাজনহাট, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ঢাক! এবং ময়মনপিং-এ 
এদের সুতা কাটতে দেখেছি। প্রত্যেক জায়গাতেই আমি লক্ষ্য করেছি 
যে, তাদের কাজ ভারতবর্ষের অন্তজ্র আমি বা! দেখেছি তার চেয়ে মোটাসুটিভাবে 
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তাল। হৃতাকাট। শবে বৃত্তি নয়, এমন কি এদের সুন্তাকাটার 'আঅভ্যাসও 
নেই, অনেক জায়গাতেই এ রা আমাকে খুশী করবার জন্ত অখব] আমার প্রি 
সম্মান প্রদর্শনের জন্ত হত কাটতে এসেছিলেন, অবশ্ত বদি না আমাকে উপহথাগ 
করার জন্ত তার! এসে খাকেন। তবুতীদের কাজকে অবজ। কন! যাক্স না| 
কিন্ত প্রয়োগ-বিষ্ঞার অভাবে এই প্রতিভ! এবং আত্মত্যাগ মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে। 
আমি দেখেছি যে, অধিকাংশ চরখার প্রতিই ঘত্ব নেওয়া হয়নি। হয় সেগুলি 
ঠিকমত কাঁজ করছিল না, নয়ত সেগুলিকে এমনভাবে নির্মাণ কর! হয়েছিল 
যাতে তাদের কাজ কষ্টকর হয়ে গিয়েছিল এবং টেকোগুলির আবর্ত সর্বাধিক 
'না হয়ে নানতম হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের উৎপাদনও হয়েছিল কম। 
এই রকম এক চরখায় আমি পুর! ত্রিশ মিনিট কাজ কর়েছিলাম। আঙ্গি 
প্রতি আধ ঘণ্টায় ১৩০ গজ করে কতা কাটি। এই বাংলা-চরখায় সৃতার 
পরিমাণ ছিল মাত্র ৩* গজ। একটি ভাল চরখায় এর তিনগুণ শ্ৃতা কাট! 
যায়। প্রতি ঘণ্টার উপার্জন তিনগুণ কর1 কোন ব্যক্তির কাছে অথবা জাতির 
কাছে কম লাভজনক নয়। বাংলা দেশে খুব ভাল এবং স্থুলভ চরথ! আছে। 
খাদি প্রতিষ্ঠানের কাছে এক সুন্দর চরখা আছে। এতে ভাল হ্তা কাট। 
যায় এবং এর দা ছু টাকা আট আনা । আমি চাই যে, বাংল! দেশ প্রতিষ্ঠানের 
মভেলটি গ্রহণ করুক । যেসব জায়গায় চরখ। চলে সেইপব জায়গায় একজন 
বিশেষজ্ঞের ঘুরে বেড়ানে। দরকার । তিনি চরখাগুলি ঠিক করে দেবেন এবং 
যেগুলিকে সারানে। যাবে না সেগুলিকে ফেলে দ্লেবেন। ঘষে চনথকে 
এই বিশেষজ্ঞ স্থপারিশ করবেন সেটিকে তিনি চালিয়ে দেখাবেন । ঘেসব 
লোক এই কাজ জানেন এবং অন্ত সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এই কাজে পু সময় 
নিয়োগ ফরেন তাদের পক্ষেই এই কাজ করা সম্ভব। খাদি প্রতিষ্ঠান এই 
রকম একটি সংস্থা! এবং সতীশবাবু, যিনি চরখার জন্ত সব কাজ ছেড়ে দিয়েছেন 
তিনি এই রকম একজন বিশেধজ্ঞ। তারপর, মিশ্রিত বা আধা খদরের সঙ্গে 
শুদ্ধ খদরের ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা লেখানে রয়েছে । কংগ্রেসের প্রস্তাবের 
কোন মুলা যদি কংগ্রেস কর্মীদের উপর থাকে তবে তাঁর! মিজিত খাঁদির 
সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখতে পারেন না। সুতরাং আমি আঁশ! করি ঘে, 
যেসব কংগ্রেন গ্রতিষ্ঠান আধা খদ্বর গ্রস্তত করেন অথব] মমর্থন করেন তার! 
তা বন্ধ করে দেবেন। সাধারণত আধা খদরে টানার চ্তা মিলজাত হয়ে 
থাফে। কাপড়ের গুণ টানা-ত। দিয়েই যাচাই করা হয়। হতরাং টানায় 
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জন্য বর্দি আমর! মিলঙাত সুতা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি "তবে আমর! 
কখনই হাতে কাট! স্থতার উন্নতি করতে পারব না। ফলে হাতেকাটি? 
কৃতাকে আমর কখনই কুটির-শিল্পরূপে পুনঃপ্রতি্ঠিত করতে পারব না। এবং 
বিদেশী বন্ত বর্জনের কাজেও আমরা সফল হতে পারব ন1।২+ 


বুদ্ধিমান বাঙালীর প্রশ্ন 


বাংল! দেশে ভ্রমণের সময় বুদ্ধিমান বাঙালীদের কাছ-থেকে আমি চরখার 
বিরুদ্ধে সব রকমের নিপুণ যুক্তির সম্মুখীন হয়েছি। এই পত্রিকায় সেইগ্তলির- 
অধিকাংশই আলোচিত হয়েছে । কিন্ত যেছেতু পাঠকের! এই সব লেখায় ধা 
পাঠ করেন তা মনে রাঁখেন ন! সেই হেতু সাংবাদিকদের পক্ষে বেশ কিছু পরে 
পরে সেই সব কথার পুনরুক্তি কর! নিরাপদ । এই রকম একজন বন্ধু আমাকে 
প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি কি রেলগাড়ির স্থানে দেশীয় গরুর গাড়িপ 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই, আর তা যদি না চাই তবে মিলের বদলে চরখাকে বসাবার 
আশ! আমি করি কেন! আমি তাঁকে বলেছিলাম ষে, গরুর গাড়িকে আগ 
রেলের স্থাঁনাভিযিক্ত করতে চাই না, কেননা তা চাইলেও আমি তা পারব না। 
ত্রিশ কোটি গরুর গাড়ি দূরত্বের অপনারণ করতে পারে না। কিন্তু চরখাকে 
আমি মিলের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি। কেনন। রেল গতির সমস্যার 
সমাধান করেছে। কিন্তু মিলের সম্পর্ক উৎপাদনের সঙ্গে । ভারতবর্ষের মত 
দেশে যেখানে কাজ করবার লোকের সংখ্যা বেশি সেখানে চরখা সহজেই মিলের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। আমি তাকে বলেছিলাম ঘে, একজন 
গ্রামবাসী যদি তার শ্রমের ছিসাঁব ন। করে তবে সে মিলের চেয়েও সম্তায় তার 
নিজের মত যথেষ্ট কাপড় প্রস্তত করে নিতে পারে । আর তার শ্রমের হিসাব 
করার প্রয়োজনও নেই, কেননা হ্থতাকাটা, এমন কি তাত বোনাঁও সে ভার 
অবসর সময়ে করবে। মিথ্যা অথবা অসম্পূর্ণ সাদৃশ্তগুলি কিভাবে মানুষকে 
বিভ্রান্ত করে তা লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে, একদিকে মিল ও রেলগাঁড়ি এবং অস্ত 
দিকে চরখ! ও গরুর গাড়ির মধ্যে পার্থকা এতই দৃষ্টিগোচর যে ভাবের সম্পর্কে 
তুলন। কর! উচিত হয়নি। কিন্তু বন্ধুটি হয়ত মনে করছিলেন যে, সম্ভাব্য 
সব পরিস্থিতিতেই আমি ঘস্ত্রের বিরোধী । যদিও আমি বার বার উল্লেখ 
করেছি যে, “হিন্দ শ্বরাজ' বইতে আমি ঘেসব মৌলিক লমন্তা উত্থাপন 
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করেছিলাম তা নিয়ে আমি কাজ করছি না তরু রেলগয়ে সম্পর্কে আমাক 
আপত্তির কথ! হয়ত তায় মনে ছিল।২৮ 


বাংল! দেশের স্বরাক্ষীর! 


ংগ্রেসের লোকের! অর্থাৎ ত্বরাজ পার্টির লোকের! বাংল দেশে চরখার 
বিনাশ করেছেন, এই অভিযোগ আমি শুনেছি। কিন্তু এই অভিযোগ 
ভিত্তিহীন। প্রথমত, বাংল! দেশে চরখার বিনাশ হয়নি । দ্বিতীয়ত, চরখার' 
আন্দোলনে যেটুকু অস্তরায়ও স্থটি হয়েছে তার জন্ত অন্ত পার্টির লোকেদের 
চেয়ে শ্বরাজ পার্টির লোকের! বেশি দায়ী নয়। আমি এখানে স্বীকার করছি: 
ষে, প্রত্যেক জায়গাতেই চরণ। প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত করতে হ্বরাঁজীরা 
সহযোগিতা করেছেন । তীর! এর সংগঠনে এবং সৃতা কাটাতেও যোগদান 
করেছেন। কোন কোন ম্বরাঁজী তীদের পুর] পরিবারসহ এই কাজে সম্পূর্ণয়পে 
উৎসাহী । ফরিদপুরে আমি ধার অতিথি ছিলাম তার অম্পর্কে আমি 
আগেই লিখেছি। তীর স্ত্রী এবং তাঁর ছেলেমেয়ের! চরখার ভক্ত। তীরা 
তাদের সংসারে খদ্দরের জন্ত যত তা লাগে তা উৎপাদন করেন। বসম্তকুম্গার' 
মজুমদারের স্ত্রীও খুব উৎসাহী । কুমিল্লায় তিনি এক বিরাট প্রদর্শনী সংগঠিত 
করেছিলেন। দিনাজপুরের যোগেশবাবু নিয়মিত শৃতা কাটেন। তাঁর 
সমগ্র পরিবার দক্ষতার সঙ্গে হত কাটেন, তা দেখতেও ভাল লাগে। আমি 
এরকম অনেক ঘটনার কথা বলতে পারি। আবমল কথ! হুল যে, আফি 
যেমন চরখার উপরেই আমার সমস্ত বিশ্বাস স্থাপন করেছি দ্বরাজীর1 তা 
করেননি । এ সম্পর্কে কোন গোপনতাও ভারা রাখেননি । তার যদি 
গঠনকর্ম-পন্ধতিকে সম্পূর্ণক্ূপে এবং একমাত্র বলে বিশ্বাস করতেন তবে 
কাউন্সিলে প্রবেশ করতেন না। তাদের অবস্থা অবিশ্বান্ত রকম সহজ। 
চরখানহ গঠনকর্ম-পন্ধতির প্রতি তাদের আস্থা আছে। এও তার! বিশ্বাদ 
করেন যে, এছাড়া হ্বরাজ অর্জন কর! যাবে না। কিন্ত সেই সঙ্গে একথাও 
তাঁর বিশ্বাস করেন ধে, কাউন্সিল এবং অন্তান্ত গ্রতিনিধিযূলক সংস্থা গুলি 
দখল করে নেওয়! প্রয়োজন, যেখান থেকে সরকারের উপর চাপ সৃষি করা 
যাবে। এ এক সৎ মনোভাব ধার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উঠতে পারে না। 
যাই হোক না কেন, আমার যতে বাংল! দেশের স্বরাজীর। তাদের বিশ্বাল 
অনুসারে আচরণ করছেন ।২৯ 
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নৈতিক অবনতি 

দবরাজীদের কার্ধকলাপ সম্পর্কে আলোচনা যখন করছি তখন তদের 
বিরুদ্ধে ঘে টনতিক অবনতির অভিযোগ কর! হয়েছে লে সম্পর্কে আহি উল্লেখ 
করতে চাই। কয়েকজন জননেতা আমার কাছে এসেছিলেন এবং স্বরাজীর্দের 
হাতে ক্রীড়নক হওয়া সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দ্িয়েছিলেন। বাংলা 
দেশের রাজনৈতিক জীবন পরিশুদ্ধ করার জন্ত তার! আমাকে আষার প্রভাব 
বিষ্তার করতে বলেন। আমি ভদ্রলোকের বলি যে, তারা যে-অভিযেগগুলি 
উত্থাপন করেছেন সেগুলি বিশ্বাম করার কোন কারণ নেই। আমি তীদের 
একথাও বলি যে, তাঁরা যদি এরূপ ঘটনাগুলি আমাকে জানান এবং দেগুলির, 
যাথার্থা প্রমাণ করার জন্ত প্রপ্তত থাকেন তবে আমি আনন্দের সঙ্গে সেগুলির 
অচুসন্ধান করব এবং সত্য প্রমাণিত হলে এ দলের প্রকাশ্ঠ নিন্দ। করতে দিধ! 
করব না। আষি তাদের একথাও বলি যে, এইসব অভিযোগ আমি আগেও 
শুনেছি এবং লেগুলি যখন আমি দেশবন্ধু দাশের গোচরে আনি তখন তিনি 
আমাকে জানান যে, এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই এবং আমার সংবাদ- 
দাতারা-যদি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের নাম ও হুনিদিষ্ট অভিযোগগুলি 
জানান তবে ভিনি সম্পূর্ণ হ্থেচ্ছায় সেগুলির অনুসন্ধান করবেন। ভত্রলোকের! 
আমাকে বলেন যে, নৈতিক অবনতিগুলি সাধারণভাবে বিশ্বাস কর! হয়ে 
থাকে কিন্ত আইনত সেগুলির গ্রমাণ কর! সব সময়ে সম্ভব হয় না। আমি 
তদের বলি যে, এক্ষেত্রে ঘা প্রমাণ কর! যায় না তা বিশ্বাম না করার মধ্যপন্থ। 
আমাদের অন্থুদরণ কর! উচিত। আমর] যদি এই নিয়ম অনুসরণ ন। করি 
তবে কোন জননেতারই খাতি সুরক্ষিত থাকবে না। 

এই সাক্ষাতের পর অভিযোগগ্ুলির কথ! আমি ভূলে গিয়েছিলাম । খাই 
হোক, টাদপুরে হরদয়ালবাবু ছিগুণ প্রচণ্ডতার সঙ্গে এই অভিষোগগ্ুলির 
প্রত্যুত্তর করেছেন। কিন্তু তার এই প্রকাশ নিন্দাকে আমি গুরুত্বের দঙ্গে 
গ্রহণ করতে পারিনি। তিনিও আমার কাছে তা আশা করেন না। যদিও 
তিনি এবং আমি একই গোষ্ঠীর লোক তবু জননেতা ও তাদের কার্যকলাপ 
সম্পর্কে তার এবং আমার দৃষ্টিভজী সম্পূর্ণ আলাদা । আমার অনহযোগের 
পিছনে প্রবলতম বিরোধীর সঙ্গেও লামান্ততম অছিলাতেই সহযোগিতার তীব্র 
ইচ্ছা থাকে । মি নিজে এক জন খুবই ক্রটিপুর্ণ নশ্বর মানুষ | আঙি প্রতি 
মুহূর্তে ঈশ্বরের করুণ! যাত্রা! করি, আমার কাছে কোন সবান্থষই উদ্ধাপ্সের 
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বাইরে নয় । হুরময়াপ্সবারুর অপহযোগের পিছনে গ্বাছে ভীত অনিশ্বাল এবং 
সহযোগিতার ক্ষেঙ্জে ফিরে বদার অনিচ্ছা। সহখোগিতায জন্ত তিনি না 
শক্ত প্রমাণ আর আমার কাছে লাষান্ত ইঙ্গিতই ঘথে্ট। 

কিন্তু এবার এক অপ্রত্যাশিত স্থান খেকে এরই অভিযোগগুলি উতিত 
হয়েছিল। আমি আমার কান খাড়। করে শুনেছিলাষ এবং একে কঠিনভাবে 
গ্রহণ করেছিলাম । অযন্বয় অন্থুন্ধানও আমি করেছি। কিন্তু কলিকাতা 
পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে ব্বরাজ-পার্টির চীফ হুইপ বারু নলিনী সরকার আমাকে 
এ থেকে উদ্ধার করেন। বাবু নির্মলচন্র, বাবু কিরণশস্কর রায় এবং বানু 
হরেজনাথ দাশগ্ুধ আমার কাছে এসে আমি জিজ্ঞেস ন! করতেই জানান ষে, 
ঘে কোন ব্যাপারেই শবরাঞ্জ পার্টির কার্ধকলাপ সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন থাকলে 
তার] উত্তর দিতে প্রস্তত। ব্দামি তখন যেসব অভিযোগ আমি শুনেছি তা 
তাদের বলি। তার! তাদের সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । তার আমাকে আরও অনুসন্ধান করতে বলেন, এমন কি 
তাদের খাতাপত্রও পরীক্ষা করতে বলেন। আমি তাঁদের বলি যে, অভিযোগঞ্ডলি 
সম্পর্কে আরও প্রা্াণিক তথ্য না পেলে আমায় 'পক্ষে তাদের খাতাগজ্ছ 
পরীক্ষ। কর] হয়ত সম্ভব হবে না। বর্তফানে অসমধিত অতিষোগ ছাড়া আমার 
কাছে আর কিছু নেই।. তার! আমাকে এই আশ্বাস দেন যে, উৎকোচ ও 
নৈতিক ব্যভিচারের অভিযোগে বিশ্ুমাআ লত্য নেই। 

ধার! অভিষোগ উত্বাপন করতে গ্রপ্তত তাদের প্রতি আমার নিবেদন যে, 
তাদের বিপক্ষদের সম্পর্কে যে-গল্প তার শুনবেন সেগুলি বিশ্বাস করার বিষয়ে 
তাঁর! যেন সতর্ক খাকেন। আমরা কি জানি না যে, গভর্নমেণ্ট তার সংবাদ- 
দাতাদের স্বার] হীনভাবে বিক্রিত হয়ে গিয়েছে? তীরা কি জানেন না ষে, 
এমন কি রানাদে ও গোখেলকেও দীর্ঘদিন ধরে হীনতার মধ্যে রাখা হয়েছিল ! 
তার কি জানেন ন! যে, স্যার ফিরোজ শা, এমন কি শ্তার হুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কেও কুৎসা রটনা! কর] হয়েছিল। এন কি গ্র্যাণ্ড ওল্ড 
ম্যানও *% অপবাদের বাইরে যেতে পারেননি । লগ্নে একজন ভদ্রলোক তার 
সম্পর্কে এমন বিশদ বর্ণনা করেন যে, শেষ পর্স্ত এই মহান দেশগ্রেমী, খাকে 
আমি পুজা করতাম তার কাছে আমাকে যেতে হয়। ভয়ে কাপতে কাপতে 
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“আমি: তার কাছে উপস্থিত ছই। আহি তার পায়ের কাছে ববি। ভার প্র 
মুখে দিকে আমি তাকিয়েছিলাম এবং তার পক্ষ মমর্থন করে তাকে জিজ্ঞেস 
করেছিলাম যে, যে-কথ! শোনা গিয়েছে তা ত্য হতে পারে কিনা। এই 
ঘটনা আমার আজও মনে আছে। তাঁর ফিস ছিল ব্রিষ্টনে। তিনি 
'চিলেফোঠায় বলেছিলেন। এ দৃহ্ঠ আমি কখনও তুলব না। আমি এই 
কথা জেনেই এসেছিলাম যে, যে-অভিঘোগগুলি “ভার বিরুদ্ধে উত্থিত হয়েছে 
তা লাধারণ কুৎসা ছাড়া কিছু নয়। আলি ভ্রাতৃছয়, ধাদের আমি 
'নৈতিক ব্যভিচার ও বিশ্বাঘাতকতাঁর উধ্র্ধে বলে বিশ্বাস করি তীদের 
বিরুদ্ধে উখিত 'ম্বার্থপরতা ও বিশ্বাভঙ্গে'র অভিযোগগ্ুলি ধ্দি আমি 
বিশ্বাস করতাম তাহলে কী হুত। আমাদের মধ্যে বিভ্দো হাই করায় 
জন্ত ঘথেষ্ট বিভিন্নভা রয়েছে । সেই বিভেদকে বাঁড়াবার জগ্ত বিপক্ছদের 
বিরুদ্ধে আনীত প্রত্যেক নীচভার অভিযোগ বিশ্বাম করার জন্ত আমর! 
এএক পায়ে খাড়া! থাকি কেন? প্রকৃত মতের অধিলকে আমি সমর্থন করে 
থাকি । সৎ উদ্দেশ্য এবং স্বদেশ-প্রেষের মনোভাবের জন্ত আমর! বিরোধীদের 
সেই সম্মান প্রদর্শন করব যা! আমর! নিজেদের জন্ত দাবি করে থাফি। 
স্বরাজীদের তথাকথিত নৈতিক অন্ততির কথা বলেছিলেন এমন একজন 
ভদ্রলোক অকপটে একথা অবশ্ত হ্বীকার করেছিলেন যে, বাংল! দেশে 
চিত্তরপরন দাশ ছাড়া আর কোন নেতা নেই। যেখানে সবাই লেবা করতে 
চান সেখানে হিংসার কোন স্থান থাকতে পারে না। আমি বিশ্বাস করার 
মীতিতে আসঙ্থাবান। বিশ্বাস থেকেই বিশ্বাসের হৃট্টি হয়ে থাকে। অবিশ্বাস 
তিক্তকর এবং পুতিগন্ধময়। বিশ্বাদ যে করে সে পৃথিবীতে ক্ৃতিগ্রন্ 
হয় না। সুতরাং অহিংসাকে ধারা ধর্মকূপে মেনেছেন তারা -বিশ্বাপীকে 
“অবিশ্বাস কর। সম্পর্কে সতর্ক হোন। হিংসা থেকেই অবিশ্বাসের স্থটি হয়ে 
'খাকে। অহিংসার পক্ষে বিশ্বাস কর? ছাড়া গত্যস্তর নেই। কোন লোকের 
(বিরুদ্ধে কোন কথ! আমি অবশ্তই বিশ্বাস করতে অস্বীকার করব; বিশেষত 
যতক্ষণ না আমি সঠিক প্রমাণ পাচ্ছি ততক্ষণ আমি আমার লম্মানিত 
জহকর্মীঘের বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু হরদয়ালবাবু 
ধলবযেন, “আপনি কি আমাদের চোখ ও কামের প্রমাণকে অবিশ্বাস করবেন ?” 
আজি বলব, হা এবং না। আমি এমন লোক জানি যাদের চোখ ও কান. 
তাদের প্রতারিত করেছে। ঘা তীর। দেখতে ব। শুনতে চেয়েছেন সেই জিনিসই 
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তাঁরা দেখেছেন এবং জনেছেন। এক্ষেছে জামি বব “দেশসেবায '্জপক্ষপাত 
প্রমাণ ঘখন আপনাদের কাছে রয়েছে তখন নিজেদের চৌখ এবং কানকেও 
আপনার! বিশ্বাম করযেন না।” কিন্তু এমন লোকও আছেন ধার। দেখেছেন, 
শুনেছেন এবং জেনেছেন তবে সত্য অন্তমের ফাছে' বিছিত করতে সমর্থ 
হননি। বিশ্ব তাদের বিরুদ্ধে গেলেও তারা তাদের বিশ্বাসে অটুট থাকেন। 
তাদের প্রতি আঁমার আবেদন এই যে, আমার তন যার! ঠিক ভীমের মত কণে 
শুদ্ধ সত্যকে দেখতে পায় না তাদের প্রতি তার] যেন একটু সহিষ্ণু হন। 
আমি এখন পর্বস্ত হ্বরাজীদের বিরুদ্ধে আরোপিত নৈতিক অবনতির কথা 
বিশ্বাস করতে পারিনি । আর ধারা বিপরীত কথ। বিশ্বাম করেন তার! যতক্ষণ 
না আমার বিশ্বাস উৎপাদন করাতে পারছেন ততক্ষণ পর্যস্ত তীর যেন 
আমার প্রতি ধৈর্ঘ ধারগ করেন ।৩০ 


হিন্দুধর্মে ব্রাহ্ম“সমাজের অবদান 

[ ১৯২” সালের ২*শে আগষ্ট ব্রাঙ্গসমাজের শতবাধিকী উদ্যাপন উপলক্ষে আফেগাবাদ 
প্রার্থনা সমাজে প্রদত্ত ভাবণের অংশবিশেষ । ] 

এই মহান উপলক্ষে কিছু বলার ঘোগ্য বলে আি নিঞ্জেকে মনে করি না। 
কিন্তু আমি এইজন্তই হ্বীকৃত হয়েছি যে, খর্গত রমণভাইয়েন প্রতি আমি 
গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতাম এবং শ্রীমতী বিস্ভাগৌনীকে আমি নিরত্ত করছে 
পারিনি। অনেক কারণেই আমি জাজ কিছু বলার অযোগ্য । রাজা রামমোহন 
রায়ের লেখ। অথব1 তার সম্পর্কে কোন লেখা আমি পড়িনি। তাঁর সম্পর্কে 
আমি যেটুকু জানি ত1 তার ভক্তদের কাছ থেকে শোনা। ক্রান্ম-সমাজের 
ইতিহাসও আমি পড়িনি । আমাদের গ্রন্থাগারে রাজ। রামযোছন রায় সম্পর্কে 
যে পুস্তিকা আছে অস্তত তা থেকেও কিছু পড়বার জন্ত আজ আমি মীয়া 
হয়ে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তার জন্য আমি এক মুহূর্তও সময় বার করতে 
পারিনি । ন্ৃতরাং দৌবদ্থালন করার জন্য ভগবান "আমাকে সঠিক কথা 
জুগিয়ে দেবেন এই প্রার্থনাতেই আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে হয়েছে। 

যদিও ব্রাহ্ম-দমাজের ইতিহাস পড়ার দাবি আমি করতে পারি না তৰু 
বু বছর ধরে ব্রাক্ষ-সমাজের লোকদের সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্কের দাবি 
আমি করতে পারি। এই পরিচয় প্রথম আমি যখন কলিকাতায় গিয়েছিলাম 
সেই ১৮৯৬ সাল থেকে হয়েছে । ১৯১ সালে গোখেল এবং ডঃ পি. সি. পাপের 


৩২ “ : গান্ধীজীর দৃষিতে বাতা -বাজাবদী 
মাধামে-বছ বিশিষ্ট বান্দেব লঙ্গে আমার পরিচয় হয় 1. খাসি প্রায়ই লমাজেজ 
মন্দিক্ে ' যেতাম এবং স্বর্গত' প্রভাঁপচজ্ঞ মজুমদারের ধর্মোপদেশ শুনস্তাম + 
পর্তিত শিবনাধ শাহীর সঙ্গেও আমার পরিষয় হয়েছিল । 

এই অভিজ্ঞত। থেকেই আমার মধ্যে স্থির বিশ্বান জগ্পেছিল যে, ঝান্ষ-সম্গাজ 
হিন্দুধর্মের মহান সেবা করেছে এবং ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংল] দেশের 
শিক্ষিত সমাজকে অবিশ্বাদের বন্ধন থেকে উদ্ধার করেছে । মি সব সময়েই 
মনে করেছি ঘে, এই আন্দোলন মূলত শিক্ষিত সমাজের জন্ত অভীগ্সিত 1 
যদিও ভারতবর্ষে কখন কখন ধর্ম কুসংস্কার, অন্ধ বাচ্থানঠান এবং মুহা গ্রন্তের 
আকার ধারণ করেছে তবু ভারতবর্ষে কোন মানুষ বেশিদিন অবিশ্বাসী থাকতে 
পারে বলে আমি বিশ্বা করি না। কিন্তু উনবিংশ শতান্ধীর প্রথম দিকে 
শিক্ষিত মানুষের বিশ্বান বিপন্ন হয়েছিল এবং তা থেকে উদ্ধার করেছিলেন 
রামমোহন রায়। আমি শুনেছি যে, তিনি ক্রিশ্চান মিশনান্ীদের দ্বারা 
প্রভাহিত হয়েছিলেন । কাক! সাহেব আমাকে জানিয়েছেন ধে, তিনি পাঁপিয়ান 
ও আরবী ভাষার গভীর অধায়ন করেছিলেন । তার বিভ্তাবত্ত। ও সর্বজনীনস্ 
সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। তিনি হিন্দুধর্মের এবং বিশেষ করে বৈদিক ধর্মের 
গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তারপরে গ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের মূল নীতিগুলির 
দ্বারা নিজেকে গ্রভাবিত হতে দিয়েছিলেন । তার ফলে তিমি দেখেছিলেন 
যে, কুমংস্কারের আগাছায় ভর! হিম্ুধর্মকে মুক্ত করতে হলে এফ নতুন 
আন্দোলনের হুত্রপাত কর! ছাড়! তার কোন পথ নেই? হিশধর্মের মাষে 
পশ্ুডবলি এবং সামাজিক অন্তায় বেড়ে চলেছিল। শিক্ষিত শ্রেণী তা কি করে 
সহ করবে? নিজে এই অন্তায় থেকে বিরত হয়ে রামযোহন রায় সন্ত থাকতে 
পারতেন। কিন্ত তিনি ছিলেন সংস্কারক । তিনি তার অন্তরের আগুনকে ছাই- 
চাপ দিয়ে রাখতে পারেননি, জনসমক্ষে তিনি তার অভিমত : ব্যক্ত 
করেছিলেদ। তিনি অস্থগামী জঅংগ্রহ করেছিলেন এবং ১৮২৮ সালে ব্রাক্ধ 
নমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

কিন্ত এই আন্দোলনও নিশ্তেজ হয়ে যেত যদি ন! মগধি গ্েবেজ্রনাথ ঠাকুরের 
মত একজন আধ্যাত্মিক গুণনম্পন্ন মানুষ এতে যোগ দিতেন। ভবিষ্তৎ 
ইতিহাষকার বাংল! দেশের, ভারতবর্ষের, এমন কি বিশ্বের বৌদ্ধিক ও 
আধ্যাগ্মিক জীবনে ঠাকুর পরিবারের অবধ্ধানের হিসাব দিক্বপণ' করবেন। 
এই দিফে ঝবীজনাের অবদান বিশাল। হার! উপতাকার বান কৰে তারা 
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কালী ঘাট শানে অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতি সৌধের ভিত্তি স্থাপনা করছেন গান্বীভী 


বাংলা ফেশ ॥ বাড়াল চরিত:  -  উত 
যেমন তাষের 'আবাদস্থানের উচ্চতা অন্থৃভব করতে পানে না বসক্াও ভে 
সঠিকভাবে এই অবদানের মুঙ্গা নিরূপণ করতে পারি না? আর ঠাকুষ্ধ 
পরিবারের লোকের জন্ষ-সমাজ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন । ব্রান্-সষাঞ্জ 
যুক্তিকে উদার করেছিলেন এবং বিশ্বাসের জন্ত যথেষ্ট অবকাশ রেখেছিলেন । 
ব্রা্ম-সমাজ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে অথব1 বৈদিক ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবে বলে 
একবার সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু মহধির তপশ্য! এবং প্রজ। আখখ- 
সমাজকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করেছিল। তার জন্তই সমাজ হিন্দু ধর্ষের অঙ্গ 
হয়ে থেকে ধায়। 

ব্রাহ্ম-নম্বাজের সমর্থকদের সংখা! দিয়ে তাঁর অবদানের বিচার কর] যাবে 
না। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মদের সংখ্যা কম, কিন্তু তাদের প্রভাব বিক্বাট এবং 
হন্দর। হিন্দু ধর্মকে উদার এবং যুক্তিনঙ্গত করার মধ্যেই ব্রাক্ষ-সমাজের সেব। 
নিছিত। ব্রাঙ্ষ-সমাজ সব সময়েই অন্ত মত এবং অন্ত আন্দোলনের প্রতি 
সহিষু্ণতার মনোভাব অন্থশীলন করে এসেছে, ধর্মের উতৎ্সকে পবিজ্ঞ রাখতে এবং 
পরম ব্রহ্ষের শুদ্ধ উপাননার আদর্শকে অবিচল রাখতে সমাজ চেষ্টা করেছে। 

ব্রাহ্ম-সমাজের সমালোচন! করার কিছু যে নেই তা নয়, কিন্ত তা করার 
এটি উপযুক্ত সময় নয়। আমি চাই ব্রাক্ম-সমাজের যা! ভাল তা আপনাদের 
সামনে উপস্থিত করতে । এই অনুষ্ঠান আপনাদের মধ্যে ধর্মের প্রবৃত্তি জাগ্রত 
করুক। প্রকৃত ধর্ম সংকীর্ণ মতবাদ নয়। ধর্ম বাহক ক্রিয়াকর্ষের অনুষ্ঠান 
নয়। ধর্ম হল ঈশ্বরের গ্রতি বিশ্বাস, ঈশ্ববীয় সত্তার মধ্যে অবস্থান । ধর্মের 
অর্থ ভবিষ্যৎ জীবন, সত্য এবং অহিংসার প্রতি বিশ্বাম। আজকাল আত্মার 
এই গ্রণাবলীর প্রতি একরকম অনীহা রয়েছে । আমাদের মন্িরগুলি এখন 
ঘেন সাধারণ ও অজ্ঞ মানুষদের জন্তই রয়েছে। ঈশ্বরের প্রকৃত মন্দিরে অল্প 
লোকই গিয়ে থাকেন। শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা এইদিকে সংস্কারের কাজ 
গ্রহণ করুন ।৩৯ 
সন্ত্রাসবাদীদের প্রসঙে 

দুষ্ট পদ্ধতি 

গত সপ্তাহ অবিমিশ্র আনন্দের সপ্তাহ ছিল না। এই সময় কলকাতায় 
এবং করাঁচীতে হাঙ্গামা হয়েছে । এখন আবার চট্রগ্রাম থেকে ভুঃখকজনক খবর 
এনে পৌচেছে। দ্বেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র দেশে অহিংসার হযাকগ্রাহী প্রদর্শন 
হওয়া সত্ব বাতাসে ছিংসা রয়েছে এবং শহরগুলি হয়েছে তার ভাগ্ার। 


০ 


৩৪ গান্ধীজীর মৃষ্টিতে বাংল। ও বাঙালী 


কলকাতা এবং করাচীকে চট্টগ্রাম থেকে পৃথক করা যেতে পারে। শ্রথষ 
ছুটিকে সাময়িক বিস্ফোরণ বলে মনে হয়। কিন্তু চট্টগ্রামের পিছনে স্থমির্দিষ্ট 
পরিকল্পন! রয়েছে বলে মনে হয়। ০ যাই থাক, মেগুলি খুবই ছুঃখজনক। 
যে-আন্দোলন অবিশ্বান্যরূপে ভাল এবং গ্রতিষিন নতুন নতুন গতি লাভ করছে, 
চট্টগ্রামের ঘটন] তার প্রগতির পথে বাধাম্বরূপ। ধার] ছিংলায় বিশ্বাম করেন 
তাদের আমি কেবল এই আবেদন করতে পারি যে, তারা যেন অহিংসার 
অভিব্যক্তির গতিতে বাধা সৃষ্টি না করেন। তারা এই আবেদন শুজুন অথবা 
নাই শুনুন, এই আন্দোলন এগিয়ে যাবেই । হিংস! স্বাধীনতার প্রগতিকে 
অবস্ঠই বাঁধ দেবে। কিভাবে এই বাধ! হবে তা প্রদর্শন করতে আমি অক্ষম। 
ধারা এই সংগ্রামের পর বেঁচে থাকবেন, তাঁর1 তা দেখতে পাবেন ।৩২ 


আমার বিশ্বাল 
| ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত করাচী কংগ্রেসে পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী শহীদ ভগৎ সিং সম্পর্কে একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন। ফলে একজন বাঙালী পত্রলেখক 
গান্ধীজীকে অভিযোগ করেন যে, ভগৎ সিং-এর সময় তিনি যে আগ্রহ দেখিয়েছেন একই উদ্দেগ্ঠে 
প্রাণ উৎসর্গকারী বাডালী শহীম গোপীনাথ সাহার সময় তিনি সেই আগ্রহ দেখাননি । এর উল্লেখ 
করে গান্ধীজী যা লিখেছিলেন তার গ্রানঙ্গিক অংশ এখানে উধৃত করা হল। ] 
ঘষে কোন বাঁঙাঁলী যুবকের সম্পর্কে আমার মনোযোগকে আমি যদি আকুষ্ট 
করতে পারতাম এবং তাদের বিশ্বীসমত নিজের মধ্যে সেই প্রভাব ধারণ করতে 
পারতাম তবে আমি সমান আগ্রহ নিয়ে তাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। 
কোন রকম প্রার্দেশিক পক্ষপাতিত্ব আমার মধ্যে থাকতে পারে বলে আমি মনে 
করি না। পাঞ্তাব আমার কাছে যেমন প্রিয়, বাংল! দেশও তেমনি প্রিয়। 
যৌবনে বাংল। দেশের কাছ থেকে আমি যে প্রেরণ! পেয়েছিলাম তার জন্ত এর 
কাছে আমি বিশেষভাবে খণী। একথ। সত্য যে, গোপীনাথ সাহা সম্পকাত 
প্রস্তাবে কোথায় জোর দেওয়! হবে তা নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার মত- 
পার্থক্য হয়েছিল। 
গোপীনাথ সাহ। সম্পর্কে আমার প্রত্তাবের সঙে করাঁচী প্রস্তাবের মুলগত 
কোন পার্থক্য আছে বলে আমার জান] নেই। কিন্ত পাঠকদের জানা উচিত 
যে, আমাদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাক দেশবন্ু এবং আমার মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব 
ছিল। বস্তত তার সংক্ষি্ত জীবনের শেষের দিকে আদর্শের ক্ষেত্রে এবং সেই 
আদর্শকে রূপায্িত করার ক্ষেত্জে আমর] পরস্পরের খুব কাছে এসেছিলাম। 


বাংলা দেশ £ বাঙাল চিরিক .. চি 


স্থৃতরাং বাংল! দেশে আমার বিরুদ্ধে কোন গোপন প্রচার চলেছে দেখতে 
পেলে আমি খুবই ছুঃখিত হব। বাংল! দেশে আমার জনেক মূল্যবান সহকমী 
আছেন। আমি চাই যে, সেই সংখ্যা! বৃদ্ধি হোক। বাংল] দেশের যুবকদের 
সহযোগিতার মূল্য আমি জানি। সেই সহযোগিভ? আমি চাই, চাই ভায়ের 
জন্য, যে-দেশকে তারা এত ভালবালেন সেই দেশের জন্ত । কিন্তু হায়, তাঁদের 
এই ভালবামা৷ কখন কখন অন্ধভাবে অনুস্থত হয়। নিজেদের ভূল ধারণার 
বশবর্তী হয়ে তাঁরা! যেন একজন প্রকৃত বন্ধুর সেব! অস্বীকার ন। করেম। 
দেশের যুবকদের প্রতি ধদি আমার কোন প্রভাব থাকে তবে সেই অম্পদকে 
আমি দেশের স্বাধীনত! অর্জনের কাঁজে ব্যবহার করতে চাই। স্থতরাং গন্র- 
লেখক আমাকে আমার অবস্থ! বর্ণনা করার স্থযোগ দিয়েছেন বলে আমি খুশী 
হয়েছি। কিন্তু বাংল] দেশের অথবা অন্ত কোন প্রদেশের যুবকদের প্রতি 
আমি আমার প্রভাব বজায় রাখতে পারি ব। না-ই পারি, আমি আমার 
বিশ্বাসের কথা ঘোষণ! করবই। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের মুক্তি 
কেবল সত্য ও অহিংসাঁর পথেই অজিত হুতে পারে ।৩৩ 


নিষ্ঠূর হত্যাকাণ্ড 

বাংলায় মংঘটিভ বিচারকের ছত্য। অপরাধী ব্যক্তিদের পক্ষেও লজ্জাস্কর। 
বিচাঁরকটি নিজের স্থানে তার কর্তব্য সম্পাদন করছিলেন। কলকাত] এবং 
অন্যত্র ইউরোপীয়ান সম্প্রদায়কে উদ্বি্ন করে তুলেছে যে আন্দোলন তার জন্ত 
আমরা বিশ্বয় বোধ করি না। যাদের পছন্দ করেন না৷ তাদের হুত্য! করার 
মধ্যে যে-যুবক তৃষ্থিলাভ করেন তিনি যতই ম্বদেশ প্রেমের মনোভাব নিয়ে 
সেই হত্য। করুন ন1 কেন, তার দ্বার] ধে-উদ্দেস্টকে তিনি সমর্থন করেন বলে 
দাবি করেন তাকে মোটেই এগিয়ে নিয়ে যান না। আর গোপন সমিতিগুলির 
দ্বার! মংগঠিত হত্য। নিকট প্রতিবেশীকে সন্দেহজনক ব্যক্তিতে পরিণত করে 
দেয়। বস্ভত একজন ইউরোপীয়ান সরকারী কর্মচারীর হত্য। সমগ্র ভারত- 
বর্ষের পরিবেশের উপর গ্রভাব বিস্তার করে 1৩৪ 


সন্ত্রাসবাদ ও প্রাদেশিক হ্বায়ত্শালন 


এই সভায় কিছু সময় নেবার ঝুকি নিয়েও দ্দামি আমার কথা পরিষ্কার 
করে বলতে চাই। কেননা! এখানে আমি ভিন্ন প্রকার যুক্তি উপস্থাপিত 


৩৬ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাণ্ডালী 


করছি এবং আমি একেবারেই চাই না যে, আমাকে, লোকে ভূল বৃঝুক। 
একটি দৃষ্টান্ত আমি তৃলে ধরছি। বাংলা দেশকে আমি জামার দৃষ্টান্থের 
জঙ্ গ্রহণ করছি। কেননা ভারতবর্ষের যেলব প্রদেশ গন্ভীরভাঁবে প্রভাবিত 
হয়েছে বাংল! তার মধ্যে অন্ততম । আমি জানি ষে, বাংল] দেশে সম্ত্রাসবাদীদের 
একটি দল সক্রিয় রয়েছে । প্রত্যেকে ইতিমধ্যে নিশ্চয় জেনেছেন ঘে, এই 
সন্ত্রাসবাদী দলের প্রতি আমার ফোন রকম সহাম্থতৃতি থাকতে পারে না। 
পূর্বের মত আজও আমার এই দৃ় বিশ্বাস রয়েছে যে, একজন সংস্কবারকের 
পক্ষে সন্ত্রাসবাদ হল নিরুষ্টতম কাজ। ভারতবর্ষে অন্ত্রামবাদ আরও খারাপ 
এইজন্য যে, ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
ষে, ঘেমব ভারতীয় যুবক ভাল কাঁজ মনে করে তাঁদের জীবন এইভাবে বিসর্জন 
দিচ্ছেন তীর! শুধুই তাদের জীবন দিচ্ছেন, দেশকে লক্ষ্যের পথে এক ইঞ্চিও 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন না। আমার তো মনে হয় যে এই লক্ষ্য আমাদের 
সকলেরই এক। 

এই বিশ্বাম আমার রয়েছে। তবু ধরে নেওয়া গেল তার আমাকে তর্কে 
পরাভূত করলেন। তাহলে বাংল] দেশ যদি স্বায়তশাসন লাভই করে তবে 
সে কী করবে? বাংলা দেশ অর্থাৎ এই ম্বশাঁসিত বাংল! দেশ নিশচগ্ 
সন্ত্রাসবাদীদের ভম্মীভূত করবে না, মে তাদের কাছে যাবে এবং তাদের 
পরিবতিত করবে । আমিও পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তাদের কাছে যাঁব এবং 
বাংল৷ দেশ থেকে সম্ত্রাসবাদকে মুছে ফেলব। 

কিন্তু আমার মধ্যে যে-সত্য আছে তা আরও পরিষ্কার করে উপস্থাপিত 
করছি। বাংল! দেশ যদি স্বশাঁপন লাভ করে তবে সেই স্বায়ত্ত-শাসনই বাংল? 
থেকে সম্ত্রাবাদকে দুর করে দেবে । কেনন। এই সম্ত্রাসবাদীর] নির্বোধের 
মত মনে করেন যে, তাদের কর্মধারাই হল ত্বাধীনত। লাভের সহজতম পথ। 
কিন্তু একবার শ্বাধীনত] অঙ্জিত হুলে সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়ে যাবে । 

এমন অনেক যুবক আজ আছেন ধাদের সম্পর্কে আমি জোর গলায় বলতে 
পারি যে, সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে তাদের কোন মম্পক নেই। হাজারখানেক 
যুবক, যাদের বিচার হয়নি, যারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়নি, তাদের প্রত্োককে 
কেবল সন্দেহের বশবতাঁ হয়ে গ্রেগার কর! হয়েছে। কলকাতার মেয়র, 
বাংল! দ্বেশের বিধানপভার সদস্ত এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এখানে রয়েছেন। তিনি চট্টগ্রাম লম্পর্কে বাংল! 


বাংলা দেশ $ বাঙালী চরিত ৩৭ 


দেশের সব দলের সদন্তদের সই কর] একটি বিবরণ আমার কাছে উপস্থিত 
করেছেন। এই বিবরণটি পড়লে চোখে জল আসে । কিন্তু তার সারকথা হল 
চট্টগ্রামে ব্যাক ও ট্যানের* চেয়েও নিকষ্টতর অবস্থা বিদ্কাযান--আর 
ভারতবর্ষের মানচিত্রে চট্টগ্রামের স্থান কম গুরুত্বপুর্ণ নয়। 


সম্প্রতি পতাকা*উৎসব উদযাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে কলকাতায় 
সমস্ত সামরিক শক্তিকে একত্র করা হয়েছিল এবং শোঁভাষাত্রাটিকে 
কলকাতার দশটি রাম্ত৷ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 

কার অর্থে এটি করা হল এবং ত1 করা হল ফেন? এতে কি সম্ত্রাসবাদীর। 
ভীত? আমি শপথ করে বলতে পারি যে, এতে মন্ত্রাবার্দীরা মোটেই ভীত 
হবেন না। তবে কি এর ফলে কংগ্রেমীরা আইন অস্বান্ত আন্দোলন বন্ধ করে 
দেবে? তাত্তারা করবেন না। কংগ্রেদ এই কাজের জন্য অঙ্লীকত। হন্ত্রণীই 
হল তাদের বিজয়-প্রতীক । যে-কোন রকমের কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে তারা 
এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। স্থতরাং এর দ্বার ত্বার1 ভীত হুবেন ন1। 
এই প্রদর্শনী দেখে আমার্দের ছেলেমেয়ের! হেসে উঠবে । আর আমাদের 
উদ্দে্ত ছল ছেলেমেদের দেখানে! যে, এর দ্বার। তার যেন আতঙ্কিত ন] হয়, 
পদাতিক সেনা, কামান, বিমানবাহিনী এবং অন্ধুক্ূপ অন্য কিছু দেখে তার! 
যেন ভয়গ্রন্ত না হয়। 

প্রাদেশিক ম্বায়তশামন সম্পর্কে আমার কী ধারণ। তা আপনার। দ্নেখেছেন। 
এই সমস্ত জিনিস তখন অসম্ভব হয়ে যাবে। বাংলায় একজন সেম্তকেও 
আমি তখন প্রবেশ করতে দেব না, যে-সৈম্তবাছিনীর উপর আমার কর্তৃত 
থাকবে না তাকে রাখবার জন্য একটি পয়সাও আমি ব্যয় করব না। 
এই জাতীয় স্বায়ত্বশামনে আপনার] বাংলা দেশে এমন অবস্থার কল্পনা 
করবেন ন! যেখানে সকল রাজবন্দীকে আমি মুক্ত করে দিতে পারব এবং 
সংবিধি পুস্তক (স্টাটিউট বুক )থেকে বেঙ্গল রেগুলেশনকে অপসারিত 
করতে পারব। এ ঘদ্দি স্বায়ত্বশাসন হয় তবে নাটালে আমি যেমন ধীরে 
ধীরে দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হতে দেখেছি বাংল! দেশ মোটামুটিভাবে 
সেই রকম স্বাধীন হবে। তখনও কেন্দ্র থেকেই এই সমন্ত কাজ পরিচালিত 
হবে 1৩৫ 


' আয়ারল্যাণ্ডের সাহায্যকারী পুলিসদল 


৩৮ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঁতালী 


দেওয়ালের লিখন 


যেপব কংগ্রেসী প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষে সম্ত্রাসবারদকে উৎসাহ দিয়ে 
থাকেন আমি তাদের পক্ষাবলম্বন করি না। এই ঘটন কংগ্রেসের গোচরীভূত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে তার! এ সম্পর্কে ব্যবস্থ1! অবলম্বন করেছিলেন। তারা তৎক্ষণাৎ 
কলকাতার মেয়রের কাছ থেকে ঘটনার বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন এবং 
একজন ভদ্রলোক রূপে মেয়র তখনও তাঁর ভূল শ্বীকার করেছিলেন এবং তার 
ংস্বারের জন্ত আইনত যতটা সম্ভব তা করেছিলেন। এই ঘটনার প্রসঙ্গ 
নিম্নে আজকের সমাবেশকে আমি বেশিক্ষণ আটকে রাখতে চাই না। 
মেয়র: একটি কবিতার উল্লেখ করেছিলেন যেটি কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান 
পরিচালিত চক্লিশটি বিস্তালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আবৃত্তি করেছিল বলে মনে 
করা হয়েছে। এ বক্তৃতায় আরও অনেক ভূল কথা বল! হয়েছিল, ঘার 
বিস্তৃত বিবরণ আমি দ্রিতে পারি। কিন্তু তাআমিকরবনা। কলকাতা 
পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার জন্ত এবং সত্যের প্রতি আমার 
নিষ্ঠার জন্ত আর যারা আজ এখানে উপস্থিত নেই তার্দের লমর্থনে আমি 
এই ছুটি নির্লজ্জ দৃষ্টাত্তের উল্লেখ করলাম । আমি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস 
করি না যে, কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে সেখানকার বিষ্যালয়- 
গুলিতে এই জিনিল শিক্ষা! দেওয়]! হয়েছে । আমি জানি যে, গত বছরের 
ভয়াবহ দিনগুলিতে এমন কিছু ঘটন1 ঘটেছে যার জন্ম আমরা ছুঃখ বোধ 
করেছি এবং তার সংস্কার-সাধনও আমর! করেছি । 


মিঃ গৌজনভী যে কবিতা আবৃত্তি করেছেন সেটি যদি আমাদের 
কলকাতার ছেলেদের শেখানে। হয়ে থাকে তবে তার জন্ত আমি ক্ষমাপ্রার্থনা 
করব। কিন্তু আমাকে এটি প্রমাণ করে দিতে হবে যে, পৌর প্রতিষ্ঠানকে 
জানিয়ে এবং তাঁর উৎসাহে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছেলেদের এটি 
শিখিয়েছেন 1৩৬ 


বাঙালী সন্ত্রানবাদের পথ নিল কেন? 


একজন বন্ধু বললেন, “আমার কাছে এটি খুবই ছুবৌধ্য মনে হয়েছে যে, 
বাঙালী যুবক যা'র! শ্বভাবতই ভভ্র, তাদের মধ্যে হিংসার প্রবণত। দেখা যায় 
কি করে?” 


বাংলা দেশ £ বাঙালী চরিত ৩৯ 


গান্ধীজী উত্তর দিলেন, “নিজের মনে এর সমাধান আমি করেছি। তারা 
মনে করে যে, অতীতে অন্তায়ভাবে তাদের খ্যাতি নষ্ট করা হয়েছে । জর্ড 
কার্জন তাদ্দের কোমপতার উপর বার বার আঘাত করেছেন। এতে তারা 
অপ্রলন্ন হয়েছিল। স্থতরাং তাঁরা বলেছিল, 'আমর1 ধনী না হতে পারি, কিন্ত 
তাই বলে আমর] নিশ্চয়ই হীনবল নই ।” স্থতরাং তারা ভ্রান্ত পথ অবলঘন করে 
এবং সাহসিকতার ক্ষেত্রে সব প্রর্দেশকে ছাড়িয়ে যায়। তার! মৃত্যুকে অগ্রাহু 
করে, দারিজ্র্যকে অগ্রাহা করে, এমন কি জনমতকেও তার! গ্রাহা করে ন|। 
অনেক সন্থাসবাদদী ও নৈরাজ্যবাদীর সঙ্গে আমি হিংসার প্রশ্ন নিয়ে খোলাখুলি 
আলোচন। করেছি ।”৩৭ 


অস্ত্রাগার লুঠনের পরম্পরা 


[ ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হবার কিছুদিন পরে গান্ধীজী সেখানে বান । 
বিভিন্ন রকমের অত্যাচার সেখানে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী সব চেয়ে বেশি দুঃখ 
পেয়েছিলেন লোকেদের কাপুরুষতা দেখে । নিচে সেই প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। ] 


সাক্ষাৎকারী বললেন, “গুপ্ত কোন যুক্তির ধার ধারে না।” 

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, “কিন্ত সে সাহছম বোঝে । সে যদি দেখে যে, 
আপনি তার চেক্সেও বেশি সাহসী তাহলে সে আপনাক্ষে শ্রদ্ধা করবে। 
আপনার] লক্ষ্য করবেন ষে, বর্তমান আলোচনার সময় আমি আপনাদের অস্ত 
পরিত্যাগ করার কথ! ব্লছি না। আমি আপনাদের অস্ত্র দিতে পারি না। 
চট্টগ্রাম অস্থাগার লু্ঠনের লোকেদের অস্ত্র সরবরাহ করার কাজ আমার নয়। 
অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের লোকর্দের পক্ষে সব চেয়ে বেশি দুঃখের কথা হল এই যে, 
তার] তাদের নিজেদের সংখ্যাও বুদ্ধি করতে পারেননি । তাদের সাহুলিকতা 
ছিল একপেশে । তা তার। অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারেননি | 

দলের আর একজন বললেন, “তা করতে ন। পারায় কোন আশ্চর্য নেই। 
তাদের নিন্দ। কর হয়েছিল ।” 

“কে নিন্দা করেছিল? আমি হয়ত করে থাকব-__কিস্ত সেতো অন্ত 
কথ] 1” 

“জনগণ করেছিল। আমি নিজে একজন অস্ত্রাগার লুষঠনের লোক ।” 

“জনগণ ত। করেনি। আপনি মোটেই অক্সাগার লুষ্ঠনের লোক নন, তা 
হলে একথ। বলার জন্য এখানে আপনি উপস্থিত হতেন না। তাদের এতগুলি 


৪ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


লোক এধানে যেসব ঘটন! ঘটেছে তার যে জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছেন, এটি 
"মার কাছে খুবই দুঃখজনক বলে মনে হয়েছে। অস্থাগার লুঃনের সময় 
তার যে ভয়শৃন্তত। ও সাহন দেখিয়েছিলেন এই নঙ্কটের সময়েও তীর যদি 
সত্যুর মুখোমূখি ধাড়াবার জন্ত ত1 দেখাতে পারতেন তবে ইতিহাসের পাতায় 
তার! বীর বলে গণ্য হতেন। তাঁরা যা করেছিলেন তার ফলে তার এখন 
ইতিহাসের পাতায় শুধু পাদটীকা হয়েই রয়েছেন। আপনার লক্ষ্য করে 
থাকবেন, যে-কথা! আমি আগেও বলেছি যে, এখনই আমি আপনাদের অস্ের 
ব্যবহার ভূলে যেতে বলছি না অথবা আমার ধরনের সাহমিকত। অন্ুগরণ 
করতেও বলছি না। বিকল্প যখন কেবল অসম্মান এবং অবমাননা! তখন স্ত্রী ও 
পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ভয়শৃন্ত হয়ে সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে 
ছবে-অন্তদের মধ্যে এই জিনিসটিই আপনাদের সংক্রামিত করতে হুবে। 
'তবেই হিন্দুর! পুর্ববঙ্গে বসবাস করতে পারবে, তান! হলে পারবে না। 
মুদলসানরা আমাদের একই রক্ত-মাংসের মানুষ ।৩৮ 


সন্ত্রাসবাদীদের বাংলায় ভীরুত। কেন থাকবে ? 

[ ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির শ্রীরামপুর গ্রামে অবস্থানকালে একজন সাক্ষাৎকারী মন্তব্য করলেন 
যে, রাজনৈতিক দাবাখেলায় বাংলাকে বোডে রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার উত্তরে গান্ধীজী 
নিচের কথাগুলি বলেছিলেন । ] 

না, বাংলা আজ পুরোভাগে রয়েছে । তার কারণ বাংল! দেশের বৈশিষ্ট্য । 
এই বাংলা দবেশেই রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমার 
দৃষ্টিতে যতই ভ্রান্ত হন না কেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লু্নের বীরের! এই বাংলাতেই 
জন্মেছিলেন। আপনাদের এই কথ বুঝে নিতে হবে । বাংল! দেশ যদ্দি ঠিক 
পথে চলে তবে সমগ্র ভারতবর্ষের সমন্তাঁর সে সমাধান করে দেবে। আর সেই 
জন্যই আমি নিজেকে একজন বাঙালী করে দিয়েছি। এই জাতীয় লোকের 
বাংলায় ভীরুতা থাকবে কেন ?৩৯ 
বাংলার দেশপ্রেমিক 

দেশসেবার সাহসিকতার জন্য শ্রীযুক্ত স্থুভাস বন্থু এবং তার সহকর্মীদের এক 
বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে বলে আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বহু 
বিভাগ এবং দূলের দ্বার] বাংল! দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বাংল! দেশের 
বীরত্ব ও আত্মত্যাগ কখনই ক্ষীণ হতে পারে না। যেভাবে দেশ এই কারাদত্ের 


বাংল! দেশ £ বাঙালী চারত 8১ 


প্রত্যুত্তর করতে পারে তা হল জেলখানাগুলি ভতি করে দেওয়া যতক্ষণ না 
গভর্নমে্ট রাজনৈতিক বন্দীদের বনু সংখ্যার ফলে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। সামান্ত 
কয়েকটি মুক্তি আসল জিনিন থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে ধায়। এই আমল 
জিনিসটি হল এই ধরনের গ্রেপ্তারকে অনস্ভব করে তোলা । এ তখনই হবে 
যখন হয় ব্রিটিশ-জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবতিত হবে, নয়ত আমর জেলথানাগুলি 
সম্মানের সঙ্গে পুর্ণ করে তাদের বুঝিয়ে দেব যে, আরও লোককে বন্দী করে 
কোন লাভ নেই। শাস্তি যখন একজন লোককেও তথাকধিত অপরাধ থেকে 
নিবৃত্ত করতে পারে না তখন আর গভর্নমেন্ট জনগণকে বন্দী করে ন118০ 


রাজবন্দীদের প্রসঙ্গ 


কি কর। যাবে? 


শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস্থ আমার কাছে শ্রীযুক্ত মতিলাল কোঠারীর মাধ্যমে সংবাদ 
পাঠিয়েছেন। বিনাবিচারে, এমন কি কী অপরাধ তীর! করেছেন তা পর্ধস্ত 
না জানিয়ে ধাদের আটক করে রাখা হয়েছে এবং তদের সঙ্গে অপরাধীর মত 
বাবহার কর! হচ্ছে, তাদের মুক্তির জন্য আমর] সকলে ও বিশেষ করে বাংলা 
দেবেশ কী করতে পারে সে-বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চেয়েছেন । শ্রীযুক্ত 
বন্ধ তাদের মুক্তি এই উদ্দেশ্যে চান না যে, তার দ্বারা আমাদের দেশবাসীর 
প্রতি আমাদের সহানুভূতি দর্শনীয়রূপে প্রকাশিত হবে। এই বীর দ্েেশ- 
প্রেমিকদের বলপুর্বক অবরোধের ফলে বাংলার তথা ভারতবর্ষের সম্মান বিপর 
হয়েছে বলে তার মনে হয়েছে এবং তা ঠিকই মনে হয়েছে । আমি তাঁকে যে 
উত্তর দিয়েছিলাম তা নিচে উধৃত করলাম। এর চেয়ে কোন ভাল উত্তর 
আমার ছিল না। শ্রীযুক্ত বন্থুর ইচ্ছানুসারে এটি আমি প্রকাশ করলাম। 


“মোতিলাল কোঠারী আপনার চিঠি আমাকে দিয়েছেন । উত্তরে 
উত্তেজনাকারী, নিদ্ধাস্তমূলক এবং বেগবান কিছু দেবার ইচ্ছ! আমার ছিল। 
কিন্ত দেশের বর্তমান অবস্থায় সে-রকম কিছু আমার নেই। সভা-সমিতি 
এবং বিধান-পরিধদে প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব গ্রহণ ষথেষ্টই কর! হয়েছে | আমাদের 
দর্শনীয় এমন কিছু করতে হবে ঘাতে আমর] আমাদের শক্তি অনুভব করতে 
পারি। স্থতরাং বিদেশী বস্ত্র বর্জন, যা খদার গ্রহণ ছাড়া অসম্ভব তার কথা 
ছাঁড়া অন্ত কখ! আমি ভাবতে পারি না। তাই, এই ত্বপ্য অবরোধ সহ সমস্ত 
অন্তায় সম্পর্কেই আমার কাছে চরখ! ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্ধু এট 


৪২ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


ঘে প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রতিকার তা আমি কি করে লোকেদেন্ন বোঝাব? যাই 
হোক, এর প্রতি আমার বিশ্বাস বিন্দুমাত্র কমেণি। দিন দিন তা বৃদ্ধিপাচ্ছে। 
তাই জাতীয় সপ্তাহের সময় আমর! আশ্রমে সপ্তাহভোর দিনরাত্ি কতা কাটার 
ব্যবস্থা! করেছিলাম। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমরা তা করেছিলাম ষে, 
একদিন চরখ। সেই শক্তি অর্জন করবে যার ফলে আমর] আমাদের আকাজ্কিত 
লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হব। 


আমি জানি যে, চরখার একটি বিকল্প আছে, আর তা হল গুপ্ডামি। কিন্ত 
এতে আমি একেবারেই অনাবশ্তক, এবং আরও বড় কথা হল যে, এতে আমার 
কোন বিশ্বাস নেই। স্থতরাং আমি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চরখার উপরেই 
আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি । জাতির বহুবিধ দুঃখের কথ! শুনে ধারা 
বিচলিত হয়েছেন তাদের সকলকে আমি আমার এই প্রচেষ্টায় যোগদান করতে 
আহ্বান জানাচ্ছি । বিশ্বাপ কল্গন, তার জন্য আমাদের সাধ্যমত দক্ষতা, 
নিয়মাচগবাতিতা এবং সংগঠনশক্তি এতে প্রয়োগ কর] দরকার । 

আঁশ! করি, ফরওয়ার্ড কাগজ এবং স্মারক হাসপাতাল ভালভাবে চলছে 1৪১ 


রাজবন্দীদের মুক্তি-প্রচেষ্ট। 


[ ১৯৩৭ সালে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় বাংলা দেশের বন্ রাজনৈতিক বন্দী মুক্তিলাভ করেন । 
গান্ধীজী এই সময় বাংলায় আসেন, বন্দীন্দের সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎ করেন এবং সরকারপক্ষের সঙ্গে 
আলাপ আলোচন। করেন। এই উপলক্ষে বাংল! গভর্নমেন্ট নিয়লিখিত বিবৃতিটি প্রচার করেন $] 

“প্রাদেশিক আইন সভার গত অধিবেশনে বাংল! গভনমেণ্ট পরিস্থিতির 
উন্নতি হওয়ায় রাঞঙ্জনৈতিক বন্দীদের ক্রমশ মুক্তি দেবার নীতি ঘোষণ। 
করেছিলেন এবং এই আশ্বাসও দিয়েছিলেন ষে, ভাল ব্যবহারের যখেষ্ট নিশ্চয়তা 
দেখতে পেলে তার] বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কেও বিবেচনা! করবেন। তখন যে-অবস্থ। 
ছিল তাতে গভর্নমেণ্ট মনে করেছিলেন যে, একসঙ্গে ২*** বন্দীকে মুক্তি দিলে 
অন্থবিধার হষ্টি হতে পারে এবং হিংসার পুনঃগ্রবেশ দেখ! দিতে পারে। বন্দীদের 
ক্রমশ মুক্তি দেবার এই নীতিটি »ই আগস্ট আইন সভায় বিবৃত করা হয়েছিল 
এবং সভা তা গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতি অন্ুলারে ইতিমধ্যেই অনেক 
বন্দীকে মুক্তি দেওয়। হয়েছে এবং আরও অনেককে পরিবতিত বাধা-নিষেধের 
মধ্যে রাখা হয়েছে। 
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এর পর থেকে সাধারণ পরিস্থিতির উন্নতির স্থৃনিশ্চিত লক্ষণ পরিলক্ষিত 
হচ্ছে। কতিপয় নেতার সাম্প্রতিক বিবৃতি থেকেও দ্বেখা যাচ্ছে যে, তার? 
হিংলার পদ্ধতির নিন্দা করেছেন। মিঃ গান্ধীও গভর্নমেন্টকে এই আশ্বীদ 
দিয়েছেন ষে,তিনি তার অহিংসার নীতি প্রচার করে এবং তার স্বপক্ষে 
জনমত ্থটি করে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে সাধ্যমত চেষ্টা 
করবেন। বন্দীর! ভবিষ্যতে যাতে সন্ত্রাসবাদ বা! অন্ত ধ্বংসাত্মক কাজে যোগ না 
দেন বা তাতে সাছাধ্য না করেন সেইজন্ত তাদের প্ররোচিত করার উদ্দেশে 
জেলে তাঁদের সঙ্গে দেখার করার কথাও তিনি বলেছেন। এই অবস্থার কথা 
বিবেচনা করে এবং বর্তমান পরিস্থিতি পর্বেক্ষণ করে গভর্নমেন্ট বন্দীমুক্জি 
অথব। তাঁদের উপর আরোপিত বাধা-নিষেধ অপসারণ করার কাজ ত্বরান্বিত 
করা স্থির করেছেন এবং এখনই প্রায় ১১০* রাঁজবন্দীকে মুক্তি দেবার আদেশ 
দিয়েছেন । তবে যেক্ষেত্রে পরিবতিত ঠিকাঁনা জানাবার প্রয়োজন সেক্ষে্জে 
হয়ত কিছু দেরি হতে পারে। 

বাকী রাজবন্দীদের সম্পর্কে-__ধার৷ সংখ্যায় ৪৫০এর বেশি নন এবং ধাঁদের 
বেশির ভাগ জেল ও শিবিরে রয়েছেন তাঁদের সম্পর্কেও নিকট ভবিষ্যতে 
গভর্নমেপ্ট চিন্তা করার কথা মনস্থ করেছেন । মিঃ গান্ধী গ্রত্যেক রাজবন্দীর 
সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব করেছেন। এই কাজ তিনি প্রায় চার মাসের মধ্যে 
করে ফেলবেন বলে আশ প্রকাশ করেছেন এবং গভনমেণ্টও আনন্দের সঙ্গে 
তাকে সব রকমের স্থধোগ দিতে গ্রস্তত। ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার পর 
মিঃ গান্ধী ধাদের সম্পর্কে সন্তোষজনক আশ্বাস দিতে পারবেন, গভর্নমেন্ট কেবল 
তখনই তাদের তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেবার অবস্থায় আঁদবেন। ইতিমধ্যে গভর্নমেণ্ট 
আলাদ1 আলাদ1 ভাবে রাজবন্দীদের বাধা-নিষেধ শিথিল করার কথা চিন্তা 
করবেন এবং সঙ্গত বোধ করলে সবাইকে মুক্তি দিয়ে দেবেন। 

আশ! কর যাচ্ছে ঘষে, যে-নীতির কথ] উপরে বলা হল তাঁর সঠিক 
অনুসরণের ফলে অবশেষে এই জটিল ও কঠিন সমন্তার সমাধান হয়ে ষাবে। 
অবশ্ট এর সাফল্য জনগণের লহষোগিতা! ও জননেতার্দের দেই পরিবেশ বজায় 
রাখ! যাতে ধ্বংসাত্বক আন্দোলন উৎসাহিত হবে না! তার উপর নির্ভর করছে। 
গভর্নমেন্ট যে বরাবর জনগণের নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজবন্দীদের 
ঘত ভ্রুত সম্ভব মুক্তি দেবার জন্ত আগ্রহাক্থিত রয়েছেন-এই নীতির সাফলোর 
জন্ত গ্রয়োজনীয় অনুকুল পরিবেশ স্ষ্টির কাজে মিঃ গান্ধীর সহযোগিতার 
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প্রস্তাবকে আস্তগ্লিকভাবে স্বাগভ জানাচ্ছেন।৮--এই বিবৃতির উত্তরে গান্ধীজী 
নি্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেন। ] 
বাংল! গভর্নমেণ্ট রাঁজবন্দীদের সম্পর্কে যে নিঙ্ধাস্ত গ্রহণ করেছেন তার জন্য 
তার! অভিনন্দন দাবি করেন। কংগ্রেনীরা! যদি কংগ্রেসের পরিমাপ দিয়ে 
এই ইন্ডেহারকে বিচার করেন তবে তারা ভূল করবেন। বাংল! দেশের মন্ত্রিসভ! 
গ্রেমের নির্বাচনী ইন্তেহার মানতে বাঁধা নন। তারা কংগ্রেসের আদর্শ 
স্বীকার করেন না। তবু অনেক দুর পর্যন্ত তাঁরা কংগ্রেসের পথে চলেছেন, 
একথা হ্বীকার না করলে অন্তায় কর! হবে। যদি প্রাপ্য হন তবে রাজনৈতিক 
বিরোধী পক্ষ সম্মান পাবার যোগ্য। আমার মতে যতট! আমি আশা 
করেছিলাম ততটা ন! হলেও বাংলা! দেশের মন্ত্রিপভা কিছু পরিমাণ জনমতে 
সাড়া দিয়েছেন । 


এই কাজে মহামান্ত গভনরের সাহাযোর কথা উল্লেখ না করলে আমি 
অন্যায় করব। গভর্নরের সহযোগিতা না থাকলে মন্ত্রীরা তাদের ইচ্ছাকে 
কার্ধকরী করতে পারতেন ন।। 


আমি এই ইন্তেহারকে ভবিষ্যতে আরও বেশি পাবার আস্তরিকতাঁর লক্ষণ 
বলে গণ্য করি। ইন্ডতেহারে বণিত এই অভিমভের সঙ্গে আমি একমত যে, 
এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনগণের এবং যে ১১** রাঁজবন্দীদের সব রকমের বাঁধ।- 
নিষেধ থেকে এখন অথবা কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে তীদের 
প্রতিক্রিয়ার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। পুলিসকে ঠিকানা পরিবর্তন 
জানাবার প্রয়োজনের ব্যাপারটি তাদের অনুগ্রহ দানের স্থষোগ করে দিয়েছে। 
এর মধ্যে এক ভয়ের প্রদর্শন রয়েছে এবং আমার আঁশ যে, গভর্নমেন্ট তার 
স্থযোগ নেবেন না । আমি আশ। করি যে, এই সাধারণ গ্রথাটি নিয়ে বিশেষ 
কড়াকড়ি কর। হবে না। 
আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত ষে, অছিংসার পরিবেশকে ঘর্দি বিশ্গিত করা না 
হয় তবে গভনমেন্ট যে-পথ নিয়েছেন তাতে পুরাপুরি ভাল ফল পাওয়! যাবে। 
ংগ্রেদও অহিংসার অনুসরণে জোর দিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটি হুল তার 
রাজনৈতিক ধর্ম। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা! জানেন যে, অহিংসার পুর্ণত অন্থসরণের উপরে 
তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। আমি আশ| করি যে, মুক্তিলাভের পর 
রাজবন্দীর! অহিংস পরিবেশের নির্যাণ ও সংগঠনের জন্ব গুরুতররূপে কাজ 
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করবেন। শ্রীহ্ৃভাষ বন্ধ ্বা্থোর জন্ত ইউরোপ যাবার প্রাক্কালে তার বাঁধীতে 
অহিংসার পরিবেশ সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছেন । . 

আমি এও আশা করি যে, মুক্কিপ্রাঙ্ত রাজবন্দীরা কোন রকম সর্বজনীন 
প্রদর্শনীতে নিজে থেকে যোগ দেবেন ন! এবং জনসাধারণও প্রয়োজনীয় সংষম 
পালন করবেন। মুক্তিগ্রাগুদের প্রতি আমার সনির্ধদ্ধ অনুরোধ যে, তীরা 
কোন জনসেবার কাজ গ্রহণ করুন। আমার কোন সন্দেছ নেই যে, বিরাট 
ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি ধার্দের চাকরি প্রয়োজন তাদের সাহাধ্য করবে। 
কল্লকাতার জেলগুলিতে আমি ধাদের সঙ্গে দেখ! করেছি তীর্দের অধিকাংশই 
আমাকে জানিয়েছেন ঘষে, কংগ্রেসের গ্রদ্শিত পথে জনসেবার কাজ করার 
জন্তুই তীর] মুক্তি পেতে চান। তাদের প্রত্যেকে আমাকে এই লাবধান করে 
দিয়েছেন যে, তাঁদের মুক্তি আদায় করার জন্ত আমি যেন গভর্নমেণ্টের সঙ্গে 
কোন রকম চুক্তিতে আবদ্ধ না হই । গভর্নমেণ্টকে তাঁর। কোন রকম প্রতিশ্রুতি 
দেবেন না। তার। বলেছিলেন যে, আমাকে দেওয়। তাদের কথাকেই তাদের 
আন্তরিক উদ্দেপ্ত বলে গণ্য করতে হবে । আমি তাঁদের বলেছিলাম যে, মুক্তির 
বিনিময়ে তাদের সম্মান অথবা আত্মমর্ধাদ। বিক্রি করে দেবার অপরাধে আঙি 
অপরাধী হব ন1। 

জনসাধারণের মনে পড়তে পারে ঘে, আলাপ-আলোচনার সময় প্রথমেই 
আমি আন্দামানের বন্দীদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম যে, স্বাধীনতা! 
লাতের জন্ত হিংসাত্মক পদ্ধতিকে তীর অস্বীকার করেন এই ধারণ! নিয়ে 
আমি কাজ শুরু করতে পারি কিনা । তার্দের কাছ থেকে এই কথা না পেলে 
আমি বন্দীমুক্তির কাজ করতে পারতাম ন1) অবশ্ঠ তাদের এই কথাকেই 
বন্দীদের গ্রকৃত মনোভাব বলে ধরে নিতে হয়েছে। 

বাংলা দেশে আমি কাজ শেষ করতে পারিনি । বর্তমানে এর বেশি করা 
আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যখন ইচ্ছ! বন্দী ও রাজনৈতিক অস্তরীণদের সঙ্গে 
দেখা করার হ্থযোগ দেওয়ার জন্ত, এবং তাও সরকারী কর্মচারীর উপস্থিতি 
ছাড়াই, আমি বাংলা গভরমেণ্টের কাছে কৃতজ। আমার কথাবার্তা এখনও 
শেষ হয়নি। যেখানে আমি মাত্র দু-ঘণ্টা সময় দিতে পেরেছিলাম সেখানে 
হিজলীর বন্ধুরা আমার কাছ থেকে ছু-তিনদিন সময় চেয়েছিলেন। তাও 
ঘখন ত্বারা আমার মুখ দেখে বুঝতে পারলেন যে, এই প্রাণাস্ত আলোচনার 
চাপ সহ্‌ করার মত আমি হুষ্ব নই। তার] আমার প্রতি খুবই সহাচতৃতিশীল 
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ছিলেন। আমি জানতাম যে, আমি অন্ুস্থ না থাকলে বট স্বাধীনভাবে 
তার! আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন ততট] সুযোগ দিতে ন! পারায় তাদের 
আমি অন্বিধাজনক অবস্থার মধ্যে ফেলেছি । আমি আশ] করি যে, আমার 
স্বাস্থ্য একটু ভাল হলেই আমি আবার বাংলায় যাব এবং ঘেসব রাজনৈতিক 
বন্দী ও অস্তরীণ কর্মী মুক্তি পাননি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করব। 


আন্দামানের বন্দীদের সম্পর্কে ইন্তেহারে কিছু বল! হয়নি। আমি জানি 
যে, গভর্নমেন্ট দপ্তপ্রাপ্ত বন্দী ও বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মধ্যে একটি বড় 
সীমা-রেখা টেনেছেন। এই পার্থক্য কর] ঠিকই হয়েছে । এই পথে নিঃসন্দেহে 
অন্বিধা আছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমি শুধু এই কথাই বলতে 
পারি যে, সব যদি ঠিকভাবে চঙ্সে এবং জনসাধারণ, বিশেষ করে বাংলার 
জনসাধাধণ এযাবৎ আমাকে যেভাবে সাহায্য করে এসেছেন তা করতে 
থাকেন তবে তাদের মুক্তির আশাও আমি করি। 


ইন্তেহারের একটি বিবৃতি বিরক্তিকর। এতে বলা হয়েছে 'অবশ্থ 
এর ( এই পদ্ধতির ) সাফল্য জনগণেব সহযোগিতা এবং জননেতাদের সেই 
পরিবেশ বজায় রাখ! যাতে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন উৎসাহিত হবে না তার 
উপর নির্ভর করছে।, 


'ধ্বংসাত্মক আন্দোলন” বলতে তার! যন্দি কেবল ছিংসাত্মক কাধকলাপ 
বুঝিয়ে থাকেন ভবে তাতে কোন অন্থ্বিধা হবে না এবং কোন দ্বিমতও হবে 
না। কিন্তু এই কথার মধ্যে যদি তাঁর! অহিংন কার্ধকলাঁপকে যুক্ত করে 
থাকেন, য। নিয়ে কংগ্রেস দাড়িয়ে আছে, যাঁর মধ্যে আইন অমান্ত নিহিত, তবে 
এ পর্ধস্ত যে-মুক্তি দেওয়। হয়েছে তা তুল করে দেওয়া! হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও 
মুক্তি অসম্ভব হয়ে ঘাবে। মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার সময় বরাবর আমি 
একথা স্পষ্ট করে বলে এসেছি যে, আমি শুধু অহিংস! বজায় রাখতেই চেষ্টা 
করব। গভর্নমেন্ট ও জনগণের মধ্যে অহিংসাই একমাত্র উপযুক্ত ও সম্মানীয় 
স্থান যেখানে উভয়ে মিলিত হতে পারে। অহিংসার বুনিয়াদ ছাঁড়৷ গণতন্ত্র 
ভারতবর্ষে স্বপ্র মাত্র হয়ে থাকবে । আমার আশা এবং বিশ্বাম যে, “ধ্বংসাত্মক 
আন্দোলন” কথা'টিতে গভর্নমেন্ট, যেসব কাজ নিজে থেকেই হিংসাত্মক অথবা 
আরও হিংসাকে জাগিয়ে ভোলে তার অতিরিক্ত অন্য কিছুকে বোঝাতে 
চাননি ।৪২ 
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শরৎ বন্থুকে লেখ! চিঠি 
[ ১৯৩৯ সালের ৩১শে মে শ্রীশরৎচন্দর বন্থ গান্ধীজীকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে 
বাংলা গভর্নমেন্ট প্লাজবন্দীদের মুক্তির জন্য কতটুক চেষ্টা করেছিলেন এবং কী বিষয়ে তাদের সঙ্গে 
মতবিরোধ ইওয়ায় তিনি এবং শ্রীললিতচন্দ্র দাস বন্দীমুক্তি উপদেষ্টা সমিতি থেকে পাত্যাগ 
করেছিলেন তার কথা লেখেন । এই চিঠ্রিটি উধৃত করে গান্ধীজী লিখোঁছলেন £] 


খুবই দুঃখের কথা ষে, শ্রীশরগচন্দ্র বন্ধ ও ললিতচন্ত্র দাসকে বল্দীমুক্তি 
উপদেষ্টা সমিতি থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছে । ঘখন তারা দেখলেন যে, 
এই কাজকে তার। আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না! এবং তাদের অভি- 
মতের সঙ্গে তাদের মহুকর্মী ও গভর্নমেণ্টের অভিমতের কোন মিল নেই তখনই 
তার! পদত্যাগ করেছেন। এছাড়া তাদের কোন গত্যাস্তর ছিল না। যখন 
এই সমিতি গঠিত হয় তখন আমি আশা করেছিলাম যে, এই সমিতি সমগ্র 
ভারতবর্ষের জন্ত এবং দলনিরপেক্ষ ভাবে বন্দীমুক্তি সমস্তার সমাধানের জন্তু 
একটি সম্মিলিত পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারবেন। প্রার্দেশিক স্বায়ত্ুশাসন 
অবশ্ঠই ভারতব্যা!গী সমস্ত রাঁজবন্দীর মুক্তিকে স্চিত করে, বিশেষ করে যখন 
তীর্দের বহুলাংশ, সকলে যদি নাই হন, অহিংসার প্রতি তাদের বিশ্বাসের কথা 
ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যে যেসব রাজবন্দীর মুক্তি দেওয়া হয়েছে তা 
থেকে এ জিনিপ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, দেশে যে ধরনের সন্ত্রাসবাদ ছিল তার 
পুনঃগ্রচলনের কোন বিপদ নেই। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি যে, শ্রীশরৎ 
চন্দ্র বন্থু ও ললিতচন্ত্রু দাসকে সমিতিতে যোগদানের জন্ত আবার আমন্ত্রণ 
জানানে। হোক এবং তাদের অভিমতকে কাধকর করার উপায় বার কর! হোক। 
যে-জিনিসকে পারম্পরিক প্রচেষ্টায় মানিয়ে নেওয়া যায় এবং যার জন্ত কোন 
আন্দোলন স্থির প্রয়োজন হয় না, তার জন্ত আবার প্রবল আন্দোলন শুরু 
কর] খুবই ছুঃখের বিষয় হবে। বাংল! গত্তনমেন্ট রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি 
প্রদানের অত্যন্ত গুরুতর সমস্তার সমাধানের জন্ত যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন 
তা পরিত্যাগ না করার জন্য তাদের প্রতি আমার এই আবেদন ব্যর্থ হবে না 
বলে আমি আঁশ! করি। বন্দীর] ঘষে অহিংসার প্রতি তাদের বিশ্বাসের কথা 
ঘোঁষণ! করেছেন সেইটিকে গভনমেণ্টের যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা উচিত। 
আমি আশ। করি যে, বন্দীরা অধৈর্ধ হবেন না! এবং অনশন ধর্মঘট অথবা এ 
জাতীয় কোন কাজের দ্বার! বন্ধুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার সার্থকতায় বাধা স্থষ্টি করবেন 
না। যে মর্ধাদাপুর্ণ সংষম তার! এযাবৎ জানপুর্বক অন্থনরণ করেছেন 
সেটিকে বজায় রাখতে আমি তাদের অন্গরোধ করছি ।৪৩ 
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বাংলার রাজনৈতিক বন্দী 


আমি লক্ষ্য করছি যে, দমদম ও আলিপুর জেলে নীত বাংলার রাজনৈতিক 
বন্দীরা বিনা শর্তে মুক্তির জন্ত অনশন ধর্মঘট করতে দৃঢগ্রতিজ। আমার 
সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, তার! ধেন এ কাজ না করেন। আমি নিশ্চিত 
যে, শরত্বাবুঃ ধিনি একাজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তিনিও অনুরূপ চিন্তা 
করেন। বন্দীদের আমি অনুরোধ করব যে, তার! যেন শরৎবাবুর দ্বার 
চালিত হুন।5৪৪ 


বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দীদ্দের অনশন সম্পর্কে টেলিগ্রাম ও চিঠির 
দ্বারা কয়েকজন মহিল আমাকে প্লাবিত করে দিয়েছেন। একটি টেলিগ্রাষে 
অনশনে যোগদান করে আমার কর্তব্য সম্পাদনের জন্ত আমাকে সরাসরি 
অনুরোধ জানানে। হয়েছে । আর একটি টেলিগ্রামে এই আন্দোলন পরিচালনার 
জন্য সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছে। তীর যুক্তি হল এই যে, 
বন্দীরা আমার কথাতেই অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছিলেন। যেখানে 
প্রয়োজন সেখানে থাষথ উত্তর আমি প্রদান করেছি । কিন্তু বিষয়টি এতই 
গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্যক্তিগত উত্তরের মধ্যে তাকে সীমিত রাখা যায় না। আমার 
ভয় হয় ষে, আমার পত্রলেখকের। যা! আমি করতে পারিনা! আমার কাছে তা 
আশা করে যে বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব তারা করছেন তারই ক্ষতিসাধন 
করেছেন। অনশন ধর্মঘটকে উৎসাহ দান করেও তার1 এর ক্ষতি করছেন। 
অনশন ধর্মঘট যে ভূল তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কোনব্যক্তির 
পক্ষে খাদ্ভগ্রহণে অস্বীকার করে মুক্তিলাভ করা উচিত নয়। যেসব মহিলা 
আমাকে পত্র লিখেছেন এবং ধার1 বন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করছেন 
তাদের উচিত অনশন ধর্মঘটাদের উপবাস ত্যাগ করতে প্ররোচিত কর] । 
জনমতের চাপ হ্যঙ্টি করা হল বৈধানিক পদ্ধতি এবং ত] বিচক্ষণতার সঙ্গে 
প্রয়োগ করা হয়েছে। তা অবশ্তই কার্কর হবে। আজকাল কোন 
গভর্নমেন্টই জনপ্রিয় অভিমত সম্পর্কে উদ্দাসীন থাকতে পারেন না। ম্থতরাং 
ধার] জনমত সৃষ্টি কাজ করছেন তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন যে, তার! 
অনশন ধর্মঘটাদের ধর্মঘট ত্যাগ করতে রাজী করান এবং আমার পক্ষে হব! 
অপভ্ভব তার কথ! বলে জনগণকে যেন বিভ্রান্ত না করেন। 

এই সঙ্গে বাংল! গভর্নমেপ্টকেও অনুরোধ করব যে, তারা যেন বন্দীদের 
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মুক্তিদীন করে এই বিশেষ আন্দোলনটির অবসান ঘটান, যদিও আষি স্বীকার 
করেছি যে, বন্দীরা অনশন ধর্মঘটে প্রবৃত্ত হয়ে অন্তায় করেছেন। অনেক 
দিন আগেই মুক্তি দেওয়] উচিত ছিল। ঠিকভাবেই হোক অথবা ভূল করেই 
ছোঁক, এবং আমি মনে করি ঠিকভাবেই জনগণ আশ। করেছিল যে, দায়িত্বশীল 
বিধানসভার কাছে ক্ষমতা হস্তাত্তরের সঙ্গে সঙ্গে বন্দীর! মুক্তিলাভ করবে । 
সেই আশ! অনেক দিন আগেই পুর্ণ কর! উচিত ছিল। রাঁজনৈতিক বন্দীদের 
মৃক্তিদাীনের ব্যাপারে জনমতের চাপ মেনে নিলে গভন্নমেণ্ট কিছুই হারাবেন 
না, কিন্তু অনেক কিছু লাভ করবেন। 

পত্রিকায় আমি দেখলাম যে, অনশন-ধর্ষঘটকারী বন্দীর! আমাকে একটি 
চিঠি পাঠিয়েছেন এবং জনগণের কাছেও আবেদন করেছেন। জনগণের স্থদৃচ 
অভিমত তার্দের পিছনে আছে তাতে কোন অন্দেহ নেই। তাদের প্রাতি 
আমার নিবেদন যে, তাঁর। এই পৃষ্ঠপোষকতায় সন্তষ্ট থাকুন এবং অনশন-ধর্মঘট 
পরিত্যাগ করুন। তারা বীর। তাদের প্রতি আমার বক্তব্য যে, এই 
অনশন-ধর্মঘট ভূলভাবে করা হয়েছে এবং ত। তাদের সাহসিকতার অঙ্গ নয়। 
যতক্ষণ না জনমত গভনমেণ্টকে তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য করছে ততক্ষণ তার 
সাহসের সঙ্গে কষ্টকে হ্বীকার করে নিন। সম্মানীয় শর্তে তাদের মুক্তিলাভের 
জন্ত আমি ধা করতে পারি তার জন্য তাঁরা! আমার প্রতি আস্থাস্থাপন রুূরতে 
পারেন।৪৫ 


দমর্মমের অনশনব্রতী বন্দীর] শ্রীমহাদেব দেশাইয়ের হাতে আমার কাছে 
কয়েকটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন । আমার উত্তরগুলি যদি আমি সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত 
করি তবে উদ্দেশ্ঠটি ভালভাবে সাধিত হবে। তাদের মুক্তির কোন দিন আমি 
নির্দিষ্ট করে দিতে পারি না, অথবা অন্য কোন রকম অঙ্গীকারও আমি 
করতে পারি না। তার জন্য আমি দুঃখিত! আমার ক্ষমতা থাকলে 
আমি তা করতাম। যেটুকু আমি করতে পারি তা হল আমার সমস্ত 
শক্তি দিয়ে তীর্দের পক্ষ সমর্থন করা । কিন্তু অনশন-ধর্মঘট চালিয়ে গিয়ে 
তার] তার কোন রকম স্থধোঁগ আঁমাকে দেননি । জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করবার যে লক্ষ্যটুকু এর মধো ছিল সেই উদ্দেপ্ত সাধিত হয়ে গিয়েছে। 
এখন অনশন আরও বেশি দিন চালিয়ে গেলে উদ্দেশ্তের ক্ষতি করা হবে। 
এমন অনেকে আছেন ধার] ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলে তাদের মুক্তির জগ্ট 
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সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবেন । আমি খুব:গভীরভাবে অস্থভব করি যে, এই অনশন 
গ্তায়সঙ্গত নয়। ধর্মঘটীরা তাদের মতন অবস্থায় পতিত অন্তর্দের কাছে ভূল 
নেতৃত্ব উপস্থিত করেছেন। ব্যাপকভাবে যর্দি এই অনশন ধর্মঘট অনুম্থত 
হতে থাকে তবে সমস্ত শৃঙ্খল! ভেঙে যাবে এবং সুনিয়ন্ত্রিত গভর্নমেণ্টের অবস্থিত 
অসম্ভব করে তুলবে। বন্দীদের বক্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত, কিন্ত তারা৷ তাদের 
জিদের বশবর্তাঁ হয়ে একে দুর্বল করে তুলেছেন। আমি নিজেকে অনশনের 
একজন বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করি এবং রাজনৈতিক বন্দীত্বের বিজ্ঞান আমার 
জানা আছে। সেজন্য তাদের আমিও অনুরোধ করব যে, তার এই দায়িত্ব 
আমার উপর ছেড়ে দিন এবং আমার পরামর্শ শুনুন । যাকে তারা তাদের শ্রেষ্ঠ 
পক্ষ সমর্থনকারী বলে মনে করেন, তার কাজে তারা যেন বাধাস্ষ্টি না করেন। 
আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, ভাগ্য তাদের এবং আমার প্রতিকূল না 
হলে ১৩ই এপ্রিলের আগে তাঁরা অবশ্ঠই মুক্ত হবেন। কিন্তু অভীত ঘটনার 
মধ্যে আমি যেতে বলিনা। এইটুকু বলাই যথেষ্ট ষে, ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে 
অস্বীকার করলে তাদের মুক্তি আদায় করে নেবার জন্য ওয়াকিং কমিটি 
ফেটুকু কাজও করতে চান না কেন তাঁকে বিব্রত করা হবে 1৪৬ 


অস্তত দু-মানের জন্য হলেও এবং বন্দীমুক্তির জন্ত বঙীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটিকে সক্রিয় করে তোলার অঙ্গীকার দিয়েও অনশন-ধর্মঘটীদের উপবাস 
স্থগিত রাখতে রাজী করাতে পারার জন্য আমি শ্রীহ্ৃভাষবাবুকে অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। আলিপুরের বন্দীদের কাছ থেকেও আমি একটি টেলিগ্রাম 
পেয়েছি। তাতে তাঁরা আমাকে অনশন স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছেন 
এবং আমার গ্রচেষ্টা আবার আরম্ভ করতে বলেছেন । এ কথ! বল! নিশ্রয়োজন 
যে, তাদের মুক্তির জন্য আমি যতটুকু করতে পারি তা করব। আমি বলতে 
পারি ষে, অনশন স্থগিত করার ফলে আমার আশ! হচ্ছে যে, আমার গচেষ্টা 
ফলপ্রস্থ হবে । আমি এও আশা করি যে, বাংলা গভনমেন্ট এই স্থুযৌগকে 
তাদের সহদয়তা প্রকাশের জন্ত এবং এই মানসিক উদ্বেগ দূর করার কাজে 
ব্যবহার করবেন ।৪? 


বাংলা দেশের হুর্দীশ। 
বাংল! দেশ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কই সহ করেছে, দুভিক্ষের হস্ত্রণা সহ 
করে চলেছে এবং এখন মে জাপানী আক্রমণের লক্ষাবস্ত হয়ে উঠেছে। 
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সামরিক প্রস্ততি অবশ্তভাবী। এর অর্থ হল গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ । সুভীশবাবু 
চিভাপুরের কাছে উচ্ছেদদেরে একটি ্থুম্পষ্ট বিবরণ আমার কাছে 
'পাঠিয়েছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তেত্রিশটি গ্রাম থেকে লোকেদের 
উচ্ছেদ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের তারিখ ছিল ১ল। এপ্রিল, ২র! এপ্রিল 
'তা লাগানে| হয়েছে এবং ৪ তারিখের মধ্যেই গ্রামবাসীদের চলে যেতে হয়েছে । 
সৈম্ত ৪ তারিখে প্রবেশ করে। একটি গ্রামে টৈম্তর! যেদিন গ্রবেশ করে 
সেই দিনই গ্রান্বাসীর] বিজ্ঞাপনটি পেয়েছিলেন। বাস্তত্যাগীদের ইউনিয়নকে 
দেয় তীর্দের ট্যাক্সের অন্থপাঁতে ১* টাঁকা থেকে ১* টাকা অপসারণ যৃল্য 
হিসাবে দেওয়া হয়েছে । এর পর ক্ষতিপুরণের হিসাব করা হবে এবং তা 
দেওয়া হবে। বাস্তত্যাগের যে-নিয়ম রচন। কর] হয়েছে তা ব্যাপক এবং 
যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। কিন্তু তা যতই যুক্তিণঙ্গত হোক হঠাৎ বাস্বত্যাগ 
করতে বললে মানুষ কষ্ট পাবেই। উপরস্ত অনিবাধভাবে ছোট ছোট ও বহু 
অফিসারদের হাতে তার প্রয়োগের ভার দিলে ন্তায় স্বনিশ্চিত করতে পার। 
যায় না। এই অবস্থায় সতীশবাঁবুর মত কর্মীরা যা করতে পারেন তা হুল 
জনগণকে উৎসাহিত করা। গ্রামবাসীদের শাস্তভাবে এবং সাহসের সঙ্গে 
এই অবশ্তস্াবী কষ্টের সম্মুখীন হতে এবং তাঁর মধ্য থেকেই সাস্বনা পেতে 
তারা শিক্ষা দ্বেবেন। সেইটিই হবে তাদের কাজের অবদান ।৪৮ 


বঙ্গ-পরিক্রম। 

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদ্দেশের মধ্যে বাংল! দেশ সব চয়ে বেশি ঝটিকাসন্ফুল। 
জীবনের স্পন্দন এখানে রয়েছে । এখনকার দলাদলিগুলি এখানকার বিরাট 
জাগৃতির প্রকাশ । বাংল] যদদি ঠিক পথে সাড়া দেয় তবে অন্য সমস্ত গ্রদ্দেশকে 
মে ছাড়িয়ে যাবে। শ্বতঃগ্রবৃত্ত আত্মত্যাগের জগত বাংলা য1 দাবি করতে 
পারে, আমি জানি না যে, অন্ত কোন প্রদেশ এমন কি মহাবাষ্ট্রও তা দাবি 
করতে পারে কিনা । এর ভাবাবেগ যদি ছূর্বলতার লক্ষণ হয় তবে তা তান 
শ্রেষ্ঠ শক্তিরও প্রকাশ। অহিংসার প্রতি অসংযত উচ্ছু।( এর আছে, অবস্ত 
কথাটির প্রয়োগ ঘদি অনুমোদনযোগ্য হয়। ছাত্রদের সভায় সংঘটিত প্রচণ্ড 
আক্রমণের প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ঘা করেছেন ভাতে উপরে বণিত 
মনোভাবটির হুষ্টি হয়েছে । ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্থদের দণ্ডাদেশ, 
বাংলার ছাত্রের! যা করতে পারতেন এবং তার উত্তরে পুলিস যে বর্বরোচিত 


৫২ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


আচরণ করত, সেই সমস্ত সভ্ভাবনাকে নিশ্রভ করে দিয়েছে । আমি জানি যে। 
এই লেখ! দেখলে কলকাতার পুলি কমিশনার কী বলবেন। আমি শুনতে 
পাচ্ছি তিনি বলছেন, “কিন্ত আপনি আমার বাংলাকে চেনেন না”। তিনি 
যা! কখন জানতে পারবেন না তার চেয়ে বেশি আমি বাংলাকে জানি। 
তার বাংলা গভর্নমেণ্টের স্ষ্টি। গভর্নমেণ্ট যদ্দি বাংলাকে উৎপীড়ন কর! বদ্ধ 
করেন এবং ভারতবর্ধকে তার আকাজ্ষিত লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে না 
রাখেন তবে বাংল দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভব্য প্রদেশে পরিণত হয়ে 
যাবে। বাংল] দেশ যদি হিংসার ভাব নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকে তবে তার 
কারণ হল তার যন্ত্রণাভোগ। 

তবে'আমি আশ! করি যে, বাংলার কল্পনাশক্তি তার সাহায্যে এগিয়ে 
আনবে এবং অহিংসাই ঘে রঙের তুড়ুপ তা তাকে বুঝিয়ে দেবে। সমস্ত 
যন্ত্রণাভোগ অহিংসার দেবীকে নিবেদিত কবতে হবে ।৪৯ 


বিদায় 

ভারাক্রান্ত হদয়ে আমি বাংল1 দেশ ত্যাগ করে যাচ্ছি। আমি প্রায় 
বাংল] দেশের অধিবানী হয়ে গিয়েছিলাম। বাঁসস্তী দেবীর কাছে আমার 
প্রতিদিনের তীর্থযাত্রা আমি হারাঁব। বিভিন্ন জায়গ! থেকে প্রতিদিন ষে 
অসংখ্য গ্রাহক আমার কাছে আসতো তাঁদের আনন্দময় হাপি মুখ আমি 
হারাব। আমি জানি, দশ লক্ষ টাক আমর] ষে তুলতে পারিনি * তাঁর 
কারণ দেশবন্ধুর স্থৃতির প্রতি আমাদের ভক্তির অভাব নয় অথব1 বাঙালীদের 
ইচ্ছার অভাবও নয়। তার কারণ সর্বজনম্বীকৃত দুর্বল সংগঠন, যার জন্ত 
আমরা দায়ী। বাংল! দেশের প্রতিটি গ্রামে যদি আমর] গ্রচার করতে 
পারতাম তবে অনেক আগেই আমরা পুর টাকা তুলে ফেলতে পারতাম। 
তা সত্তেও মোট ৭, ৭৪, ১৬৫ ৮৫২ পাই বাংল দবেশের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়নি । 
আমি একটি মোটামুটি হিসেব করেছি । তাতে দ্বেখ। যাচ্ছে যে, মারোয়াড়ী 
বামিন্দারা ১, ৪০, **০২ টাঁকা দিয়েছেন, স্থানীয় গুজরটীর] দিয়েছেন ৬০,*** 
টাকা আর বাকিট1 বাংল] দেশের এবং বাংলার বাইরের বাঙালীর! দিয়েছেন । 
অন্ত গ্রদদেশের সামান্য টাকাও এতে যুক্ত ।৫০ 


* দেশবন্ু স্থৃতি তহবিলে 


স্বিভীয় পরিচ্ছেদ 
খাদি £ সংস্থা ও কর্মী 


চরথ। প্রসঙ্গে ডঃ রায় 


চরখার উপর লিখিত একটি বাংল! পুম্তিকার শ্রীপি, সি. রায় কৃত খুবই 
যুক্তিসঙ্গত ভূমিকার সম্পুর্ণ অন্থবাদ নিচে প্রকাশ করতে আমার খুব আনন্দ 
হচ্ছে। তার বিম্বয়কর রাসায়নিক গবেষণাগুলি এবং তার সৃষ্ট শিল্প গ্রতিষ্ঠানটি 
যেমন মূল্যবান তেমনি তর সত] কাটার সংগঠনটি যে আরও যৃল্যবান ও 
বিস্ময়কর হয়ে উঠবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তীর রাসায়নিক 
গবেষণ! ভারতবর্ষে যশ বহন করে এনেছে, যে শিল্পগুলির সঙ্গে তিনি অবিচ্ছেচ্য- 
ভাবে যুক্ত সেগুলি বাংল! দেশে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছে এবং মেধাবী 
বাঙালীদের কাঁজের যোগাড় করে দিয়েছে। কিন্তু ঘরে ঘরে তা কাটার 
প্রবর্তনের অর্থ হল বাংল। দেঁশের লক্ষ লক্ষ ঘর থেকে অনশন অথবা অর্ধ-অনশন 
এবং অপমাঁনকে বিভাঁড়িত করা, দুতিক্ষ ও তজ্জনিত ব্যাধিগুলিকে অপসারিত 
কর] এবং এই সব ঘরে আহারে পরিতৃণ্ধ মানুষের মুখে যে হা'মির উজ্জল্য দেখা 
যায় তার প্রতিষ্ঠ। করা। ডঃ রায়ের এই অভিমতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত 
যে, ম্যাঞেস্টার অথবা জাপানের পরিবর্তে বোগ্বাই অথবা] আমেদাবাদ থেকে 
কাপড় এনে প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংল] দেশ কিছুই লাভ করেনি। 
হ্বদেশীর সম্পূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ লাভ পেতে হলে চারিদিকে ছড়ানে৷ লক্ষ লক্ষ 
ঘরগুলিতে আমাদের স্তা ও কাপড় প্রস্তত করে নিতে হবে। একমাত্র 
স্বদেশীই তাদের একন্ুত্রে গ্রথিত করতে পারে, আর কিছু তা করতে 
পারে না।৫১ | 


কলিকাতার অপ্রস্তৃতি 


| একজন পত্রলেখক জানিয়েছেন যে, হ্বদেশী ও খাদি আন্দোলনে বাংলা বিহারের তুলনায় খুব 
পিছিয়ে আছে, কলিকাতায় এ সম্পর্কে কিছুই কাজ হয়নি। গান্ধীজী চিঠির সামান্ত অংশ তুলে 
দিয়ে নিচের কথাগুলি লেখেন । ] 


পঞ্জলেখকের চিঠি থেকে সামান্য অংশ আমি তুলে দিয়েছি। তিনি 
একথাও বলেছেন যে, কলিকাতার অগ্রস্তরতি যদি বাংল! দেশের গ্রামে শ্রামে 


৫৪ : গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল। ও বাঙালী 


ছড়িয়ে পড়ে তবে সত্যাগ্রছের লড়াই জেতা যাবে না। আরও কয়েকটি 
চিঠি এই কথার সমর্থন করেছে । কিন্তু একথা স্বীকার করতে আমি রাজী 
নই ষে, এমন কি কলিকাতাতেও খদ্দর আন্দোলনের কোন প্রগতি হুয়নি। 
দেই সঙ্গে এই ভয়ও আমার আছে যে, ফলিকাঁতাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ মূলত 
সত্য। কলিকাতায় খদ্দর পরিধান যেন একটি ব্যতিক্রম, ত1 সাধারণ নিয়ম 
নয়। এ বিষয়ে কিন্ত কোন সন্দেহ নেই ষে, প্রাথমিক শর্ত পুরাপুরি পালিত 
ন। হলে সম্পূর্ণ সত্যাগ্রহ অসম্ভব হয়ে যাবে। শান্তিময় স্বরাজ যদি আমাদের 
লক্ষ্য হয়-_শাস্তিপূর্ণ উপায়ে লন্ধ ্বরাজ তো! শান্তিময় হবেই--তবে ধ্বংসাত্মক 
কাজে আমাদের যেমন প্রস্তত দেখ! যায় গঠনকর্ষমেও তেমনিভাবে প্রস্তুত থাকতে 
হবে। আমর! যর্দি যধ্যবতীকালে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং অস্তযুদ্ধ এড়াতে 
চাই তবে বয়কট ও নির্মাণ, বর্জন ও গ্রহণ, অমান্ত ও বাধ্যতা একই সঙ্গে 
চালানো দরকার। খাদি আন্দোলন গঠনকর্মের বৃহত্তম অংশ । শেষ পর্যস্ত 
অহিংস থাকতে হলে একে আমাদের অবহেল। কর] চলবে না।৫২ 


শক্তির অপচয়? 


আচাধ রাঁয় কোঁকোনাভায় খাদি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে থে 
ভাষণ দ্বিয়েছিলেন মিঃ এম. এন. রাঁয় গত মে মাসের “ওয়েলফেয়ার? পন্িকায় 
একটি গ্রবদ্ধে তার সমালোচনা করেছেন_-জনৈক বন্ধু এটির প্রতি আমার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর প্রতিলিপিটি পুর! ছুমাঁন আমার কাগজের মধ্যে 
গড়েছিল। এর আগে আমি এটি পড়ার সময় করতে পারিনি বলে ছুঃখিত। 
পড়ার পর আমি দেখলাম যে, ডঃ রায়ের বক্তব্যের ঘষে সমালোচনা মিঃ রায় 
করেছেন তাঁর উত্তর অনেকবার এই পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু 
পাঠকদের স্থতি ছূর্বল সেই হেতু আমার যুক্তিগুলিকে লংহত করে এখানে পুনরায় 
উপস্থিত করা যেতে পারে । ডঃ রায়ের সমালোচক মনে করেন যে, চরখাঁর 
জন্য ষে চেষ্টা কর! হয়েছে তাতে শক্তির অপচয় হয়েছে । ডঃ রায়ের বক্তব্যের 
মূল কথ! হল এই যে, কৃষকদের কাছে চরখার একটি বিশেষ বাণী আছে। 
তা হল, চরথ। তাদের অলস সময়কে কাজে লাগাতে সক্ষম করে। সমালোচকের 
বক্তব্য হল ষে, কৃষকদের কাছে কাজে লাগাবার মত অলস সময় নেই। ষে 
অবকাশ তার! পায় তা তাদের প্রয়োজন। কৃষকেরা যদি চার মাস অলস 
থাকে তবে তাঁর কারণ হুল ষে তার আট মাস অতি পরিশ্রম করে এবং এই 


খাদি: সংস্থা ও কর্ম ৫৫ 


চার মাসে হদদি তাদের চরখ! নিয়ে বলতে হয় তবে বাকি আট যান তাদের 
কাজ করবা যোগ্যতা বছরের পর বছর কমতে থাকবে। অন্তভাবে বললে, 
সমালোচকের মতে চরখ। নিষে বনবার মত অবকাশ জাতির নেই। 


আমার মনে হয়েছে যে, ভারতবর্ষের কষকদের জীবনের কোন অভিজ্ঞতা 
সমালোচকের নেই, ঘ্দি বা থাকে ভাও খুব সামান্ত। চরখ। ভবিষ্যতে কী করবে 
এবং প্রকৃতপক্ষে এখন কী করছে সে সম্পর্কেও তিনি কোন ছবি তুলে ধরতে 
পারেননি । কৃষকের] চরখার দাসে পরিণত হবে না। চরখা কঠিন পরিশ্রমের 
পর সুখকর বৈচিত্র্য ও শাস্তি-বিনোদন .এনে দ্নেয়। মেয়েদের কাছে এটি 
স্থায়ী কাজরূপে উপস্থিত থাকবে । বাড়তি সময়ে তার। হৃতা কাটবে। 
শ্রমিকের! যদ্দি গড়ে দিনে আধ ঘণ্ট। করে স্থৃত1 কাটেন তবে তাঁর! নিজেদের 
ভন্ যথেষ্ট স্থৃতা কেটে নিতে পারবেন এবং অপরকেও কিছু দিতে পারবেন ।""* 


সমগ্র পৃথিবীর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে ষে, কৃষকদের একটি পরিপুরক কাঁজের 
প্রয়োজন যাতে করে তার! অতিরিক্ত কিছু উপার্জন করতে পারে অথব! 
তার্দের অবকাশকে কাজে লাগাতে পারে। এ কথা তুলে গেলে চলবে না যে, 
অল্প কিছুদ্দন আগেও ভারতবর্ষের মেয়েরা উদ্বৃত্ত সময়ে সুতা কেটে তাদের 
প্রয়োজনীয় কাপড় করে নিতেন। স্ৃতা কাটার পুনঃগ্রবর্তন খুবই আকর্ষণীয় ভাবে 
বক্তব্যের সত্যত! প্রমাণ করে দিয়েছে । আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে মনে কর 
ভুল। প্রকৃতপক্ষে কম্মীরাই আঁংশিকরূপে বিফল হয়েছেন। কিন্তু যেখানে 
তারা ভালভাবে কাজ করেছেন সেখানে চরখা চলেছে । একথা সত্য যে, 
চরখা এখনও স্থাক্রিত্ব অর্জন করেনি। তার কারণ হুল অসম্পূর্ণ সংগঠন এবং 
কাটুনীদের স্থায়ী কাজে নিযুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা বোধের অভাব। আমি 
মিঃ রায়কে পাঞ্জাব, কর্ণাটক, অন্ধ এবং তামিলনাদের কয়েকটি জায়গার অবস্থা 
অধ্যয়ন করতে আমন্ত্রণ করছি। তাহলে তিনি নিজেই স্তা কাটার সম্ভাবন। 
দেখতে পাবেন। 


রং ক 


শক্তির অপচয়ের কোন প্রশ্ন ওঠে না। ভঃ রায় আগে ষে হাজার হাজার 
বোনকে বিনামূল্যে ডোল দিতেন এবং এখন সম্মানজনক কাজ দিচ্ছেন, 
যার ফলে এই বোনের] আংশিক অথব! পুর্ণত ম্ব-নির্তভর হয়ে গিয়েছেন, তারা 
কি তাদের শক্তির অপচয় করেছেন? ভিক্ষা কর! অথব! উপবাদ থাকা ছাড়? 


৫৬ গান্ধীভীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


তাদের আর কোন কাজ ছিল না। যুবকদের পক্ষে গ্রামে যাওয়া, গ্রামবাসীদের 
অভাবগুলি অধ্যয়ন করা, তাদের কষ্ট অনুভব করা! এবং এগিয়ে গিয়ে তাদের 
সহায়তা কর1--এটি কি শক্তির অপচয়? হাজার হাঁজার সঙ্গতিপন্ন পুরুষ ও 
নানীর পক্ষে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও অর্ধ-অনশনক্রিষ্ট মানুষদের কথা চিন্তা করা 
এবং তার্দের কথ! ভেবে ধর্মভাবে আধঘণ্টী সুতা কাট! কি শক্তির অপচয়? ষে 
পুরুষ বা] নারীর কোন কাজ নেই সে ঘদি স্থৃতা কেটে কয়েকটি পয়সা উপার্জন 
করে তবে সেইটিই তার লাভ, একটি পুরুষ বা নারীও যদি আত্মত্যাগের 
প্রতীকরূপে সত] কাটে তবে সেটুকুও লাঁভ। যদ্দি এমন কাজ থাকে যাতে 
সবটাই লাভ, একটু ও ক্ষতি নয়, তবে তা হুল চরথায় সত কাটা ।৫৩ 


চরখ। ও ছ্বিজেন্দ্রনাথ 


পাঠকের] জানেন যে, আমার প্রতি বড় দাদ দ্বিজেন্দ্রনীথ ঠাকুরের দুবলতা 
আছে। আমিযা কিছু বলিবা করি সবই গভীরভাবে তাকে আকুষ্ট করে। 
ন্থতরাং আমার আদর্শ ও পরিকল্পনার প্রতি তার সমর্থনের যুক্তিগুলি থেকে 
কিছু বাদ দেবার অধিকার পাঠকদের আছে। কিন্তুত্ভার দেশের প্রতি বড় 
দাদীর আগ্রহ ও নিষ্ঠা_য। তাকে আমাদের রাজনীতির সাম্প্রতিক চিস্তার 
সঙ্গে পরিচিত করে রেখেছে-_তার প্রশংনা না করে পারেন না। চরখা 
প্রদজে তার শেষ চিঠিটি নিচে দেওয়া হল £ 


“নিজেদের ধার] খুব প্রয়োজনীয় লোক বলে মনে করেন তার্দের অধিকাংশ 
সিদ্ধাস্তগতভাবে ন৷ হলেও কার্যত ঘ1 তাদের কাছে সভ্ভাবনাহীন বলে মনে হয় 
তাকেই অনভ্ভব মনে করেন আর যা তাদের সম্ভবপর বলে মনে হয় তাকেই 
যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য করেন। নেপোলিয়নের শত্রর1! একবার ভেবেছিলেন যে, 
শীতের সময় আল্পস্‌ পর্বত অতিক্রম করা বেলুনের সাহায্যে টাদে পাড়ি 
দ্বার মতই অপভ্ভব ব্যাপার। কিন্ত নেপোলিয়ন তা মনে করেননি । তার 
দূরৃষ্টিতে মনে হয়েছিল যে, ইটালীতে প্রবেশ করতে হলে আল্প্কে 
অতিক্রম করাই হল একমাত্র সম্ভাব্য পথ। 

"অনুরূপভাবে আমাদের দেশবাসীর অধিকাংশ মনে করেন যে, চরখ 
কাটার মত সাধারণ জিনিসের দ্বার! আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যদ্দি 
নাও হয়, প্রগতি একেবারে অনভ্ভব ; অন্তদিকে মহাত্বাজী মনে করেন যে, 
আমাদের লক্ষে পৌছবার এইটিই একমান্ত্র সম্ভাব্য পথ |”. 


খাদি ঃ সংস্থা! ও কর্মী | ৫৭ 


পাদটীকাম্ব তিনি আরও লিখেছেন যে, চরখা ভাবাতত্বের দিক থেকে 
বৃত্বের সমার্থক এবং আলঙ্কারিক অর্থে বিশ্বনংসারের তূর্ণায়মান চক্রের সমার্থ- 
বোধক। কবিরের একটি গান এই উপযার ভিত্তিতে রচিত । কিন্তু পাঁথিব- 
জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের কাছে চরখাঁকে ধতই অসভ্ভব বলে মনে হোক না কেন 
এইটিই যে দেশের প্ররুত প্রগতির একমাত্র সম্ভাব্য পথ সে সম্পর্কে বড় দাদ! 
ঘে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সেইটিই তার চিঠির সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ। 
এইটিই একমাত্র জিনিস য1 দেশে কোন বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলনকে সম্ভব 
করে তুলতে পারে ।৫৪ ৃ 


খাদির সম্ভবন। 


বাংল! দেশে খাদ্দির বিস্তৃতি আমি ঘ1 দেখতে পেয়েছি তার জন্য আমি 
প্রস্তত ছিলাম না। ফরিদপুরে যে “কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী” হয়েছিল তা যত 
ন1 অন্য কিছুর প্রদর্শনী ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল খদরের প্রদর্শনী | প্রদর্শনীর ' 
মাত্র একটি কোণে খদ্দরের জন্য স্থান নিদিষ্ট ছিল না। সেখানে অনেক তাতি 
ছিল। কয়েকজন তো সুন্দর নক্স! বুনছিল। কিন্তু তার। সকলেই হাতে 
কাটা তুলা অথব! পিন্কের সথতাঁয় কাজ করছিল। শ্ত্রীরামপুরের সরকারী শিল্প 
প্রতিষ্ঠান তাদের পরিদর্শক পাঠিয়েছিলেন। তার] হাতে পাটের সত তৈরী 
এবং তা থেকে যেসব জিনিস প্রস্তত হয় ত1 দেখাচ্ছিলেন। যেহেতু বাংল! দেশে 
পাটশিল্ল বিরাট শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম সেইহেতু হাতে পাটের স্তা কাট! 
অনেককে সম্মানগ্রদদ কুটিরশিল্পের কাজ দেবে। বর্তমানে পাট মাঠ থেকে 
মৌজ! মিলে চলে যাঁয় আর যে শর্তে যায় তা মোটেই পাট-উৎপাঁদকদের 
অনুকুল নয়। বাংলার গড়ে তুলায় সত] কাট! বোধ হয় অন্ত্রের চেয়েও 
উন্নত। প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে যে সত কাটার প্রতিষোগিতা অন্ষ্ঠিত হয়েছিল 
তাতে এচ্ছিক কাটুনীর! যে শিকল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তা বোধ হয় আর 
কোথাও দেখা যাবে না। খদ্দরের নমুনাগুলিকে অন্ের সব চেয়ে ভাল 
কাপড়ের সঙ্গে তুলনা করা যাঁয়। বাংলা দেশ যদি আর একটু ভালভাবে 
সংগঠিত হয় তবে সরু স্থতার ব্যাপারেও নে অন্ধকে হারিয়ে দিতে 
পারবে। অন্ত কোন প্রদেশ বোধ হয় এই বিষয়ে বাংলার কাছে ফ্রাড়াতে 
পারবে না। 


ফরিদপুরের প্রদর্শনীতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার মত মির্জাপুর পার্কে 


৫৮ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


খাদি প্রতিষ্ঠান একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। নক্ষীপুরের 
রায় বতীন্রনাথ চৌধুরী এবং বিখ্যাত কবি শ্রীমতী কাষিনী রায় এতে অংশ 
গ্রহণ করেন। বাৰু শ্তামহ্থন্দর চক্রবত্তা এবং প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটির 
সম্পাদক লতীশবাবু এবং সর্বোপরি ডঃ রায় নিজে এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 
ডঃ রায় ইতিমধ্যে ভাল শ্তা কাঁটছেন, স্থতা বারে নম্বরের নিচে নয়। তিনি 
আমাকে বলেছেন যে, চরখ] ক্রমেই তার প্রিয় হয়ে উঠছে এবং স্থতা কাটায় 
তিনি আনন্দ পান। প্রায় ১৮* জন কাটুনী প্রদর্শনীতে যোগদান করেন । 
আমার তে মনে হয় না যে, ভারতবর্ষের আর কোথাও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
এতগুলি পুরুষ ও নারীকে এই রকম প্রদর্শনীতে যোগ দিতে এবং এত নৈপুণ্যের 
সঙ্গে স্থতা কাটতে দেখা যাবে। আমি একথাও জানাচ্ছি যে, অনেক 
স্বরাজাবাদী নিম্মমিত এবং আগ্রহ সহকারে স্ৃতা কাটেন। ফরিদপুরে আমি 
স্থরেশ বিশ্বাপ নামে একজন নিষ্ঠাবান শ্বরাজ্যবাদীর স্ত্রীর অতিথি হয়েছিলাম । 
তিনি খুব ভাল সত কাটেন। তিনি এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা চরখার ভক্ত । 
তিনি তার সমস্ত বাড়তি সময় স্ৃতা কাটায় ব্যয় করেন। আমাকে বল! 
হয়েছে ঘষে, আমার এই ভ্রমণে, ষ1 প্রকৃতপক্ষে আজ থেকে শুরু হচ্ছে, (আমি 
এই লেখ। কলকাতায় ৭ই মে লিখছি) বাংল! দ্বেশের আরও ভাল খদরের 
প্রদর্শন দেখতে পাব। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাংল৷ দেশ যদি 
ইচ্ছ। করে তবে অন্ত আরও বিষয়ের মত খদ্দরেও সে দেশের নেতৃত্ব করতে 
পারে। বাংল! দেশে প্রতিভা আছে, সুন্দর কল্পনা-শক্তি আছে, কাব্য আছে, 
তার পুঁজিতে আছে মহান আত্মত্যাগ, আছে প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য এবং 
উপাদান। এই গুণগুলির সঙ্গে সেকি তাঁর ইচ্ছাকেও যুক্ত করবে? ঈশ্বর 
তাকে সেই ইচ্ছ' প্রান করুন।৫৫ 


কুমিল্লায় আমাকে একটি চরখা দেখানো হয়েছে । এটি একশ বছরের পুরাতন 
এবং এতে এখনও হত কাট। যায়। এর বর্তমান মালিক হলেন ৫৮ বৎসর 
বয়স্ক একজন বিধবা মহিলা । তাঁর মা তার শাঁশুড়ীর কাছ থেকে এটি 
পেয়েছিলেন । বর্তমান মালিক ১৪ বছর বয়সে বিধবা হন। এই চরখার 
সুতা থেকে তিনি ত্বার এবং তার আত্মীয়ম্বজনের কাপড় বুনে নেন। তিনি 
তার নিজের জন্ত অথবা তাঁর লোকজনের জন্ত কখন বিদেশী কাপড় 
কেনেননি 1৫৬ 


খাদি ঃ সংস্থা! ও কমা . ৫৯ 


খাদি প্রতিষ্ঠান 

বন্তা এবং ছুতিক্ষের সময় ভ্রোণকার্ধরূপে চরখার সম্প্রসারণের কথা আফি 
অন্তত্র আলোচনা করেছি। এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি উপযুক্ত বিষয়। 
কিন্তু যে অভিজ্ঞতা আচার্ধ রাম এবং তার দক্ষিণহন্তশ্বদূপ সতীশবাবু-তাঁকে 
এইভাবে ডাকতে আচার্ধ রায় ভালবাসেন--অর্জন করেছেন তাতেই এই 
"রীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়ে যায়নি । তাঁর] ছজনেই রাঁসায়নবিদ। বাংলার 
কুষকদের একটি স্থায়ী বিকল্প শিল্পবূপে চরখ| ও খন্দরের সম্ভাবন। আবিষ্কারের 
দিকে কাজ করতে তাদের বৈজ্ঞানিক মন তাদের বাধ্য করেছিল। একটি 
সামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা খাদি প্রতিষ্ঠান নামে একটি বড় সংগঠনে বিকশিত 
হয়েছে । বাংল] দেশের বন অঞ্চলে এর শাখা রয়েছে এবং আরব শাখা 
স্বপ্নার ইচ্ছাও এর রয়েছে । এর উদ্দেশ্য হল শ্রদ্ধ খদর প্রস্তত ও বিক্রয় 
করা এবং প্রকাশন, ম্যাজিক লাশ্টার্ণযোগে বক্তৃতা গ্রভৃতির ছার তাঁকে 
জনপ্রিয় করে তোলা । এটিকে স্থায়ী বূপ দেবার উদ্দেস্তে সংগঠনটিকে পাবলিক 
ট্রাস্টে ব্ূপাস্তরিত কর! হয়েছে । আমার সামনে ট্রাস্ট-ডীভ ও ব্যালেন্স-শীট 
রয়েছে । আমি এই সব কথার উল্লেখ এইজন্য করছি যে, পাবনার এক 
জনমভায় একজন অন্ুপন্ধানীর কাছে এই প্রতিশ্রতি আমি দিয়েছিলাম যে, 
উম্ুং ইত্িয়ার পাতায় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পর্কে আমি আলোচন। কঃব। 
সেট সভায় আমি বাংলার সর্বত্র প্রতিষ্ঠানের চরখা ব্যবহারের জন্ত স্থশারিশ 
করছিলাম; কেনন1 আমি দেখেছিলাম ষে, বাংলায় যত রকমের চরখ! পাওয়া 
যান্ন তার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের চরখা সব চেয়ে ভাল এবং প্রতিদিন তার উন্নতির 
জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলেছে । সেই অন্রসন্ধানী ব্যক্তিটি তখন প্রতিষ্ঠানের 
খদরের বেশি দাম সম্পর্কে অভিযোগ করেন। এই কাগজের পাতায় সেই 
অভিষোগ সম্পর্কে আলোচন] করার প্রতিশ্রতি আমি দিয়েছিলাম । এক অর্থে 
লেই অভিষোগ সত্য বলে মনে করা যেতে পারে। লক্ষা হুল, ব্যাপকভাবে 
খন্দর প্রস্তুত কর। এবং পপ্রতি ঘরে চরখার প্রচলন কর1। এই ট্রাস্টের রচয়িতাঁর! 
খদ্দর ্বয়ংসম্পূর্ণ করতে এবং স্থৃতাঁর শক্তি উন্নত করতে চাঁন। যেনব অঞ্চল 
খন্দর উত্পাদনের পক্ষে অন্কুল নয় সেই সব অঞ্চলেও ব্যবস্থাপকের। খাছি 
উৎপাদন করেন। এইভাবে সব জায়গার খদ্দর তার! একত্র করেন এবং গড় 
মূল্য ধরে নেন। তার ফলে ধারা কেবল অনুকুল স্থানেই খদার উৎপাদন 
করেন তাঁর! প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সম্তায় খাদি বিক্রয় করে থাকেন। বর্তমানে 


৬০ গাঙ্কীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


এত্তে বিত্ত বোধ করার কোন কারণ নেই, কেননা যে অল্প কয়েকটি খাদি 
উৎপাদনের কেন্দ্র আছে তাদের নিজন্ব ক্রেতা আছে এবং এই ক্রেতার! দামের 
জন্ত চিস্ভিত নন। প্রতিষ্ঠান এখনও লোকসানে খদ্গর বিক্রয় করেন। তবে 
তারা সেই লোকসান কমাবাঁর কথা চিস্তা করছেন। এ চিরকাল দানের উপর 
পরিচালিত হতে পারে না। খদ্দরের দ্লাম কমাবার জন্ত প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট 
রয়েছেন দেখে আমি সন্তষ্ট হয়েছি । প্রতিষ্ঠানে কারও কোন ব্যক্তিগত 
স্বার্থ নেই, এই কথাটি খুব বেশি প্রচারিত করা যায়নি । মূল কর্মকর্তাদের 
উপার্জনের নিজন্ব সাধন ছিল। তাঁর! সেগুলি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিয়েছেন। 
সেখান থেকে তারা কিছুই নেন না। এযাবৎ আমি আরও পাঁচটি খাদি 
উৎপাদনের সংগঠিত কেন্দ্র দেখেছি । সেগুলি হুল কুমিল্লায় অভয় আশ্রম, 
মালিকান্দায় ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের আশ্রম, চট্টগ্রামে প্রবর্তক সংঘ, পাবনার সৎসঙ্গ 
আশ্রম এবং দুয়াদন্দো! খাঁদি কেন্দ্র। শেষোক্ত কেন্দ্রটি আমি নিজে দেখিনি । 
তবে হুগলীতে তার যূল কমীরদদের এবং তাদের খদ্দর ও চরখ! দেখার আনন্দ 
আমার হয়েছে । প্রবর্তক সংঘ এযাঁবং আধা-খদারের মধো ব্যস্ত ছিলেন। 
তবে তার] এখন নিশ্চিতভাবে স্থির করেছেন যে, চট্টগ্রামে তার] কেবল শুদ্ধ 
খদ্দর উৎপাদন করবেন। তারা কতিয়ান্দুতে এই কাজ সবেমাত্র শুরু 
করেছিলেন। কিন্তু আমার চট্টগ্রাম পরিদর্শনের সময় ব্যবস্থাপকের] স্থির 
করেন যে, সমগ্র চট্টগ্রামে তার এই কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করবেন। 
তাঁরা এখনও তাদের কলিকাতাস্ব ভাগ্ারে এবং তাদের প্রধান কার্যালয় 
চন্দননগরে আধা-খদ্দর চালিয়ে যাচ্ছেন । তবে প্রথম সৃষোগেই পুরাপুরিভাবে 
এই আধা-খদ্দর ত্য।গ করার জন্ত তার চেষ্টা করছেন। এই সমন্ত কাজই 
ভাল। কংগ্রেন প্রতিষ্ঠানগুলির ছারাঁও সরকারীভাবে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। 
প্ররূতপক্ষে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে আমি নামে না হলেও প্রকৃতিগতভাবে 
কংগ্রেসের কাজ বলে মনে করি। যাই হোক প্রয়োজন হলে এই বিক্ষিগু 
শক্তিগুলির সমন্বয় সাধন এবং সময়, প্রতিভা, শ্রম ও মূলধনের পরিমিত 
বিনিয়োগ । এই গ্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানের! নিশ্চয় পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 
হবেন এবং নিজেদের কাজ্জের তুলনা করবেন ও একটি সম্মিলিত কর্মন্চী 
আবিঘার করবেন। সময়মত এটি হওয়া! দরকার । যেভাবেই হোক এই 
সময়টিকে ত্বরান্বিত করাই হল সমন্তা। অন্য সব প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষা খাদি 
প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কিছু সুবিধাজনক, কেননা তাদের এমন লোক আছেন 


খাদি; সংস্থা ও কর্ম ৬১ 


ধারা খাদির বান প্রচার করার কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎদর্গ করেছেন। এর 
কাছে সংগঠনের বিরাট প্রতিভ। রয়েছে । এর নামের সুখ্যাতি রয়েছে। 
স্থতরাং এর বিস্তৃতির অমীম সম্ভাবনাও রয়েছে । সেজন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের 
এবং বিশেষ করে বাংল দেশের দৃঠি আমি এর কাজের প্রতি আকধণ করছি। 
আমি সমালোচকদের আহ্বান করছি যে, তার এর সমালোচন। করুন এবং 
কোন নযানতা। দেখতে পেলে তা প্রকাশ করুন। আমি এর লহামতূতিশীলদের 
আহ্বান করছি যে, তার। এর হিলাব-পত্র, ঘা সকলের সামনে খোলা পড়ে 
রশ্্নেছে, ত1 অধায়ন করুন এবং একে সাহাধ্য করুন। আমি উদাসীনদেরও 
আহ্বান করছি যে, তার! তাদের ওুদাসীন্ত ত্যাগ করুন এবং এর কাধকলাপ 
অধ্যয়ন করে হয় একে প্রতিরোধ করুন, নয়তো একে সমর্থন করুন। একজন 
বিজ্ঞানীরূপে ডঃ রায়ের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে। কিন্তু তাঁর লক্ষ লক্ষ 
দেশবানী ভাল সাবান তৈরী করতে পারেন বলে-_যার দ্বারা এমন কি তিনি 
বু বাঙালী যুবকের জীবিকার ব্যবস্থ! করে দিয়েছেন তার দ্বার তাকে চিনবে 
না। তারা তাকে এই বলে জানবে যে, তিনি তাঁদের দীন কুটিরে খদ্বরের 
মাধ্যমে সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বহন করে এনেছেন। তার প্রতিষ্ঠ।ন বিরাট 
বটবৃক্ষের মতন হোক-_ষা ছোট ছোট সমগোত্রীয় গ্রতিষ্ঠানগুলিকে আশ্রয় 
দেবে এবং সেগুলিও এর কাছ থেকে সাহায্য এবং উপদেশ লাভ করবে। 
কেমিক্যাল ওয়ার্কম খুবই বড়, কিন্তু খাদি প্রতিষ্ঠান তার চেয়েও বড়। 
কেনন। খাদি প্রতিষ্ঠানের মূল এই দেশের মাটিতে গ্রথিত। একে উপর 
থেকে চাপানো হয়নি। এর বিকাশের জন্ত অধিকতর যত্বের প্রয়োজন 
এটিকে ষর্দি এক বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হতে হয় তবে এর প্রত্যেক 
সংগঠকের শ্রেষ্ঠ শক্তিকে আবাহন করতে হবে । এই প্রতিষ্ঠান ঘা দিতে পারে 
বলে আমি আশ। করি তা যেন এ সার্থক করতে পারে ।৫৭ 


বন্যাত্রাণে খাদি 


বাংলায় ভ্রমণ করব অথচ বন্তাপীড়িত অঞ্চল এবং সেখানে আচার্য 
্রফুল্পচন্দ্র রায়ের সমিতি কর্তৃক যে ত্রাণকার্ধ চলছে তা দেখব না, এ আমার 
পক্ষে অসম্ভব ছিল। এটি ছিল আমার তীর্ঘষান্রী। কেননা ১৯০১ সাল 
থেকে আচাধ রাঁয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং দ্বিতীয়ত আাণকার্ধে ও 
তবিস্থুৎ দুর্দশ। থেকে মুক্তি পাবার পার্থক উপাঁয়রূপে চরখার কার্ধকারিতা তিনি 


৬২ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


যেভাবে দেখিয়েছেন তা দেখা। বন্তা এবং ছুতিক্ষের সময় কী করা উচিত 
সে বিষয়ে গ্রামবাসীদের যদি ভালভাবে শিক্ষিত কর] হয় এবং কৃষির অতিরিজ্ 
কোন পেশার সঙ্গে-_বন্তা অথব1 দুভিক্ষের সময় কৃষি করা তো অসভ্ভব-যদি 
ভার] অভ্যন্ত হয়ে যায় তবে এই রকম অবস্থায় সাধারণত যতট। সময়, অর্থ এবং 
শ্রম লাগে তা অনেকটা বেঁচে যেত। জনসাধারণকে যখন এই অবস্থায় বেচে 
থাকার জন্য দানের উপর নির্ভর করতে বল হয় তখন তার তাদের আত্ম- 
সম্মান হারিয়ে ফেলে এবং তাদের হাত-পায়ের ব্যবহার ভূলে যায়। খন 
অনৈতিকত1 প্রবেশ করে এবং জনসাধারণ নিয়ভ্তরের পশুদেরও অধম হয়ে 
পড়ে। কেনন। এই পগুদের অন্তত বেঁচে থাকার মধ্যেঃআনন্দ আছে, কিন্ত এই 
কগাতীয় মাহ্যর্দের অবস্থা! জীবন্মাতের মত। সেইজন্ত এই ভ্রাণ-এলাকায় চরখা- 
পাগল রমায়নবিদ কী করেছেন তা আমি নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলায়। 
আমাকে বগুড়ায় এবং সেখান থেকে তালোরায় নিয়ে যাঁওয়৷ হয়েছিল। 
পেখানে এই বিশিষ্ট দেশবাসীর সঙ্গে তার নিজের বাড়িতে আমি মিলিত 
হয়েছিলাম । “সায়া্দ কলেজের বিরাট অট্রালিকার চেয়ে এই কুড়েঘর আমার 
কাছে বেশি মূল্যবান। অন্ত সব জায়গার চেয়ে বেশি শাস্তি এবং মানলিক 
স্থিতি আমি এখানে পেয়ে থাঁকি । এবং চরখা ক্রমশই আমার প্রিয় হয়ে উঠছে । 
বই পড়ে পড়ে যখন আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় চরখা তখন আমার শাস্তি এনে 
দেয়।” তাঁলোর] একটি ছোট গ্রাম। এখানে ত্রাণ সমিতির একটি কেন্তর 
আছে। সমিতি ২* বিঘার একটি জমি কিনেছে এবং চারিদিকের প্রারুতিক 
সৌনর্ধের মধ্যে খড়ের চাঁল! দেওয়া বাঁশের ঘর নির্মাণ করেছে। পুর্বে 
ম্যালেরিয়া আছে । মানুষ প্ররুতির নিয়ম উপেক্ষা! করায় প্রকৃতি এইভাবে 
তার প্রতিশোধ নিয়েছে । কিন্তু পুর্ববঙ্গে গাছপালা আছে, যাঁর সৌন্দযকে 
অতিক্রম করা যাঁয়না। মানুষ এই জায়গাকে ম্যালেরিয়াগ্রন্ত করতে সক্ষম 
য়েছে বটে কিন্তু তাঁর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে এখনও অপহৃত কয়তে পারেনি ।৫৮ 


চরখায় রোমান্পের অভাব? 


[বাংলায় ভ্রমণের ময় ছাত্রদের সঙ্গেও গাবন্ীভী মিলি» হয়েছিলেন । এই রক এক 
আলোচনায় জনৈক ছাত্র বলেন যে, চরখাকে ভারা গ্রহণ করতে পারেননি এইজন্য যে তার মধো কোন 
উত্তেজনা, কান রোমান্স নেই। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে গান্ধীজী লেখেন ।1 


আমি আমার এই ভাবপ্রবণ বন্ধুটিকে বলি যে, মে ধতটা মনে করে তাঁর 
চৈয়েও বেশি রোমান্দ চরথার মধ্যে আছে। এবং যে বাংলা দেশ বোস ও 


খাদি: সংস্থা ও কমা: ৬৩ 


রায়ের মত অবান্তব ও হ্বপ্রাবেশের অর্থে শুদ্ধ ভাবপ্রবণ মানুষ ভারতবর্ষকে 
উপহার দিয়েছে তার বিরুদ্ধে সে কেন অভিযোগ করবে ? আমি তাকে বলি ষে 
ধারা সৃতা না কাটার কোন না কোন যুক্তি উপস্থিত করেন তারা প্রকৃতপক্ষে 
দ্নেশকে ভালবাসেন না। যুযূর্যু ছেলেকে বীচাবার জন্ত বাবা কি ভাক্তারের 
উপহাসযোগ্য নির্দেশ পালন করেন না? ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের যে 
ুমূর্যু অবস্থা! সে বিষয়ে সাক্ষাৎকারী এবং আমি একমত। চরখা তাদের এই 
রেশকর দারিক্র্যের সমস্যার সমাধান করতে পারে । প্ররুতপক্ষে আমার বাংল। 
হরমণের সময় খুবই বিম্ময়কর ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা যা আমার হয়েছে তাঁর 
মধ্যে অন্ততম হুল সকল দলের পক্ষ থেকেই স্ত1 কাটার বিরোধিতা না করা। 
'আমি আমার দর্শকর্দের আমস্্ণ জানিয়েছিলাম যে, চরখার প্রতি যদি তাদের 
বিশ্বাপ না থাকে তবে যেন তারা তার বিরোধিতা করেন। কিন্তু তিনজন ছাড়। 
আর কারও বিরোধিতার আমি সম্মুধীন হইনি। এই তিনজনেরও যুক্তি আমি 
সেদিন খগডুন করেছি । এমন কি যে তিনজন আমার বিরোধিতা করেছিলেন 
তারাও নিছের! খদ্দর পরেছিলেন । প্রত্যেক কেন্দ্রেই হুত1 কাটা প্রদর্শনী একটি 
নিয়মিত ব্যাপার ছিল এবং সেখানে সীঁওতাল ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
পাশাপাশি -বসে বড় বড় জমিদার ও আইনজীবীদের সত কাটতে দেখা আমার 
পক্ষে খুবই আনন্দের বিষয় ছিল। সুতরাং ভাবপ্রবণ বিরোধিতার কোন ভিত্তি 
নেই। দুঃখের বিষয় পরীক্ষায় পাশ কর! ছাড়! আর কোন বিষয়েই সাধারণ 
ছাত্রদের মনোনিবেশ নেই। দেশের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হওয়ার সার্টিফিকেট পাওয়ার চেয়ে মহত্তর অভিপ্রায় হওয়া উচিত। 
বীজগণিতের সমশ্তা সমাধানের মধ্যে অথব! দীর্ঘ যোগ ও গুণবছল অঙ্ক কষার 
মধ্যে যে রোমান্স আছে সুতা কাটার মধ্যেও তা আছে। বাঙালী ছেলের! 
যদি তাদের পরীক্ষায় রোমাঁন্সের অভাব আছে এই অভিধোগ উত্থাপন ন৷ 
করেন তবে সুত। কাটার জন্য সেই অভিয়োগ করার কোন কারণ তাদের নেই। 
কেনন! পরীক্ষা একজন ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য যতটা প্রয়োজন স্তা কাটা 
একটি জাতির পক্ষে ঠিক ততটাই প্রয়োজন ।৫৯ 


বাংল। দেশের খাদি সংস্থা £ অভয় আশ্রম, গ্রবর্তক সংঘ 


[ বাংলা ভ্রমণের সময় জনৈক বন্ধুর সঙ্গে নিম্নরূপ আলোচনা হয়। বন্ধুটি প্রশ্ন করলে গান্ধীজী 
তার উত্তর দেন। ] 


“মহাত্মাজী, আমরা! সেই পুরাতন তুজের পুনরাবৃত্তি করছি। ১৯*৫-০৮ সালে 


৬৪ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল। ও বাঙালী 


আমর! তাসের ঘর তৈরী করেছিলাম। সেটি তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গেই 
পড়ে গিয়েছিল ।' সেই জিনিসের পিছনে এখন আবার আমর! চলেছি ।” 

“আপনি আগেকার স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এখনকার তুলন! করেছেন ? 
আপনি ভূলে যাঁচ্ছেন যে, এখন আমাদের আতসবাঁজির খেল। নেই, এখনকার 
কাজ শাস্ত॥ 

“তা! জানি, কিন্ত এর জন্য কোন সংস্থা নেই ।” 

“মাফ করবেন, অবস্থা সম্পর্কে আপনি একেবারেই অজ্ঞ। আপনি কি 
জানেন যে, উদ্দাহরণন্বরূপ বাংল, তামিলনাদ এবং গুজরাটে আমাদের শেষ্ঠ 
সংস্থা রয়েছে? আপনি কি মনে করেন যে, খাদি প্রতিষ্ঠান এবং কুমিল্লার অভয় 
আশ্রমের মত প্রতিষ্টান মরে যাবে ? 

“কিন্ত কতদিন তারা চলবে ? খোরাকীর ভাতার উপর আমর! বেঁচে আছি 
এবং আমাঁদের যুবকদের অল্পে সন্তষ্ট থাকতে বলছি। এইভাবে কতদিন 
চলবে? ৃ 

“কতদিন? কেন, আমাদের দমগ্র ইতিহাস তো এর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে 
আছে। আপনি কি মনে করেন যে, আপনার্দের যুবকদের চরিত্র-বল নেই ? 
তারা তাদের চোখ খুলে এই কাঁজে গিয়েছে এবং য1 কিছু ঘটুক না কেন তারা 
এই কাঁজ ছেড়ে দেবে ন।। কিছুদিন আগে আমি অভয় আশ্রমে গিয়েছিলাম । 
এটি এক সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। এখানে কতকগুলি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর 
কুটির আছে। একটি স্থন্দর পুকুর ও খানিকটা খোল। জায়গা আছে। তারা 
নিজের তাদের রান্না করে নেন, সাঁফাইয়ের কাজও নিজের! করেন এবং 
হাসপাতালের আয় থেকে নিজেদের ভরণপোষণ চালান। ডাং স্থরেশচন্ত্র 
বন্দোপাধ্যায় ছেলেমান্ষ নন। তিনি তার কাজ বোঝেন। তার নিজের 
এবং সহকমাঁদের যা কিছু ঘটুক খন্দরের যাতে ক্রমাগত উন্নতি হয় তা তিনি 
দেখবেন। আর খাদি প্রতিষ্ঠান? আপনি বলছেন এর দাম বেশি। এর 
কাপড়ের চাহিদা এত বেশি ষে, এ তা সরবরাহ করতে পারছে না । সতীশ- 
বাবুর কাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বন্যাগীড়িত এলাকায় আপনি কখন 
গিয়েছেন? বন্যাত্রাণ থেকে তাঁরা স্থায়ী ত্রাণ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন । এবং 
আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, খাদি প্রতিষ্ঠান খোরাকী ভাতায় বিশ্বাস করে না। 
এ তার কর্মীদের বাজার দরে পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে ।, 

“কিন্ত এইসব আপনার এখানে আসার ফলেই তো| ঘটেছে ।” 


না । পা 
২১৬১? ২ ডি ৮1837 ্ 1 এ 
খা? নর টি ভর, “উঠি 
ঙ তি 


“তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি একে ক্ফোটক বলতে পারেম। এটি 
তার শ্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে, এবং সেই অবস্থাও যথেষ্ট সম্তোষজনক । 
স্তার হাঁটে আপনি ষান। সেখানে দেখবেন যে, আগে যেখানে মার কয়েক 
মণ সত্তা! বিক্রীত হত এখন সেখানে শত শত মণ সত! বিক্রীত হচ্ছে। শত 
শত পরিবার সম্পূর্ণ উপার্জন যদি নাও হয় অস্তত অতিরিক্ত উপার্জনটুকু চরখার 
দ্বারা করে নিচ্ছে। হাটের দিন লোকেরা শুতাকাটার তুলার জন্য কর্মীদের 
ষেভাবে ধিরে ফেলে তা দেখার মত। আপনি জিজ্ঞেস করবেন, “কর্মীর! যদি 
তাদের কাজ থেকে অবসর নেন তবে কী হবে? কিন্তু তার! অবসর নিতে 
পারেন না। তাঁরা মিছিমিছি তাদের সুন্দর জীবন ছেড়ে আসেননি । অভয় 
আশ্রমের লোকেদের ধুকে তিনটি জ্যা আছে। একটি হল হাসপাতাল, এখান 
থেকে তার! তাদ্দের অর্থাদি সংগ্রহ করে নেন। স্থরেশবাঁবু মনে করছেন যে, এর 
পরিপূরকরূপে তিনি একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপনা করবেন। আর তা করার 
যথেষ্ট প্রতিভা তাঁর আছে। খাদি হল তার মুল কাজ। তাছাড়া ছেলেদের 
একটি বিগ্ভালয় তারা৷ পরিচালনা করেন। তার! আশা করেন যে, এই ছেলেদের 
মাধ্যমে তারা জনগণের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন । এ 
ছাড়া প্রবর্তক সংঘের কর্মীরা রয়েছেন । তীরের কাজের সম্পর্কে আমার কিছু 
জানা নেই। তবে এটুকু জানি যে, তারা সংখ্যায় ২** জন এবং ভীষণ 
অস্থবিধার মধ্য দিয়ে তার! কাজ চালিয়ে যাঁচ্ছেন।”৬০ 


চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘ একটি খুব বড় প্রতিষ্ঠান। এত দিন পর্যস্ত এরা 
আধা খন্দর প্রস্তত ও বিক্রয় করত। আমি যখন চট্টগ্রামে যাই তখন সংঙ- 
নায়ক শ্রীযুক্ত মতিলাল রাঁয় তাঁর কেন্দ্রকে শুদ্ধ খন্দরে পরিবর্তন করে দেন। 
তিনি লিখেছেন £ 

“গত ২০শে অক্টোবর আমরা চন্দননগরের "মৃণালিনী বস্ত্রালয় কন্তালয়কে” 
এবং কলকাতার প্রবর্তক এনম্পোরিয়ামকে' শুদ্ধ খাদি কেন্দ্রে পরিবর্তন করে 
দিয়েছি। এবং সেই দিনই এই মহান পরিবর্তনের কথা আপনাকে জানিয়েছি । 

“সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি এখন শুদ্ধ খদরের উদ্দেশ্ঠ নিয়ে দাড়িয়ে আছে। এই 
দুঃসাহসিক কাজের জন্ত কত বড় ঝুকি আমরা ঘাড়ে নিয়েছি তা আপনি নিশ্চন্থ 
বুঝতে পারবেন।” 

ষে পরিবর্তনের কথা বল! হয়েছে তার সংবাদ আমার চোখে পড়েনি । 


৬৬ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বল ও বাঙালী 


সেজন্য আমি ছুঃখিত। এই পরিবর্তনের জগ্ত আমি মন্িবাবুকে অভিনন্দন 
জানাচ্ছি এবং আঁশ! করছি যে প্রত্যেক খাদি সংস্থাকেই যে অস্থবিধার লক্দুখীন 
হতে হয়েছে প্রারভ্ভিক স্তরে তা তাদের সহা করতে হলেও শুদ্ধ খাদিতে 
তাঁর! অবিচলিত থাকবেন ।৬১ 


থদ্দরের প্রচার যেভাবে কর্মীদের গুণাবলী সব দিকে বিকশিত করে দিচ্ছে 
তা খুবই বিস্ময়কর । কেবল উৎপার্দনই যথেষ্ট নয় । খারদিরও ক্রমাগত উন্নতি 
হওয়া প্রয়োজন। উৎপাদনের খরচকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং বিক্রয়কেও 
উৎপাদনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হুবে। খাদি প্রতিষ্ঠান এই পথ দেখাচ্ছে। 
বাংলা দেশ যেভাবে তার উৎপাদন স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করে নিচ্ছে সে সম্পর্কে 
আমি আমার মত আগেই প্রকাশ করেছি। জাঙ্গুয়ারী মাস থেকে ১৭ই মার্চের 
মধ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ১৪টি জেলার ৪১টি স্থানে ঘুরে ঘুরে ২৫০০০ টাকার 
খাদি বিক্রয় করেছেন । কর্মীরা সার! বাংলা ভ্রমণের চিঅ একে নিয়েছেন 
এবং কয়েক মাসের মধ্যে তা শেষ করার আশা রাখেন । স্থতরা এখন আর 
সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি উৎপাদন হবে না, বরং কম উৎপাদন হবে। 
আর একথাও বল সম্ভব যে, যদি আরও বেশি পুঁজি নিয়োগ করা হয় তবে 
আরও বেশি খদ্দর উৎপাদন ও বিক্রয় কর! যাবে । আদর্শ অবস্থা হল সেইটি 
যেখানে বিক্রয় স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন হয় এবং আথিক সাহাষ্যও স্থানীয়ভাবে 
সংগৃহীত হয়। আর সেই অবস্থা আঁসতে বাধ্য । কেনন! এইভাবে বিক্রয়ের 
ফলে বহু মধ্যবিত্ত লোক খা্দির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবেন এবং যখন এই 
কাজের প্রতি তাদের জলস্ত আগ্রহ জেগে উঠবে তখন তার! হ্বভাঁবতই বিনা 
অস্থবিধায় খাঁদির জগ্ প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে নেবেন ।৬২ 


গত সপ্তাহে আমি পাঞ্জাবের খা্দি-প্রগতির বিবরণের বিস্তৃত সার প্রকাশ 
করেছিলাম। আমি এখন খাদি প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ একটি বিবরণ প্রকাশ 
করছি। আমি এ থেকে ব্যালেন্স শীট বাদ দিয়েছি । কেনন! পাঠকের! যেসব 
বিষয়ে আগ্রহশীল হবেন তা এ বিবরণের মধ্যে আছে । যেসব বিবরণ আমি 
প্রকাশ করছি সেগুলি খার্দি কর্মীরা ভালভাবে পড়বেন। তাহলে বিভিন্ন 
প্রদেশে ঘেসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তার তুলন! তারা করতে পারবেন। 
পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন যে, ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সহযোগে খারনদিকে লোকপ্রিক় 


খাদি সংস্থা ও কর্মী . ৬৭ 


করার চেষ্টা খাদি প্রতিষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি ভারতবর্ষের 'ন্তান্ত 
অঞ্চলেও এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে । প্রতিষ্ঠানের প্রায়োগিক (টেকনিক্যাল) 
বিভাগটিও খুবই শক্তিশালী । যথেষ্ট অস্বিধায় প্রতিষ্ঠান নিজন্ব গৃহ সংগ্রহ 
করতে পেরেছে । সেখানে খাদিকে মনোহর করার জন্য প্রয়োজনীয় রং-এর 
এবং সানা করার বিষয় নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে ।৬৩ 


কুমিল্লার অভয় আশ্রমের ১৯২৫-২৬ সালের নিয়লিখিত বিবরণটি খুব 
আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হবে । আমি পাঠকদের অনুরোধ করব যে, যেসব বিবরণ 
আমি প্রকাশ করছি সেগুলি তাঁর! যেন অধ্যয়ন করেন। এই বিবরণগুলি 
চরম অবস্থায় এবং নিশ্চয়তাঁর সঙ্গে খাদির প্রগতি ও সম্ভাবন! প্রমাণ করে দেয় । 
আর কিছু তেমন ভাবে প্রমাণ করতে পারে না ।৬৪ 


অভয় আশ্রম বাংল! দেশের দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম ৷ বনু 
যুবক জাতির সেবার জন্য তাদের জীবন এখানে উৎসর্গ করেছেন। ইয়ং ইত্ডিয়ার 
পাঠকেরা অভয় আশ্রমের সঙ্গে অপরিচিত নন। কেননা পত্রিকায় তার 
একাধিকবার উল্লেখ তারা লক্ষ্য করে থাকবেন। তাদের .১৯২৭ সালের 
বিবরণ আমার সামনে রয়েছে । ৩৫ পৃষ্ঠার চিত্র সম্বলিত এই বিবরণ পুস্তিকাকারে 
প্রকাশ কর! হয়েছে এবং তাতে খাদির ক্রমোন্নতির কথা উল্লেখিত হয়েছে । ভাঃ 
স্থরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর কর্মপরিষদের সভাপতি এবং ভঃ প্রফুল্পচন্দ্র ঘোষ এর 
সম্পাদক । এর ১৩ জন সন্ত আছেন। তার] নির্ভাঁকতা, সত্য, প্রেম, 
ত্যাগ, শ্রম, শুদ্ধত। এবং দেশসেবার ব্রত নিয়েছেন। আশ্রমের লক্ষ্য হল 
দেশমাতৃকার সেবার মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি। এর প্রধান কর্মক্ষে্জ কুমিল্লায় 
অবস্থিত এবং এর কাজ হল স্তাকাটা, চিকিৎসা, অস্পৃশ্ঠত। নিবারণ, জাতীয় 
শিক্ষা দুগ্ধ সরবরাহ এবং কৃষি। এর মধ্যে খাদি হল প্রধান কাজ। গত 
বছর আশ্রম খার্দির মাধ্যমে শিল্পীদের ৬৬,০০* টাকা বিতরণ করেছেন। তার 
মধ্যে তাতিরা পেয়েছেন ২৮,০০০ টাঁকা, কাটুনীরা পেয়েছেন ২৭,০০০ টাকা, 
যেসব মেয়ের! খাদ্দিতে এমত্রয়ডাইরী কাজ করেছেন তারা পেয়েছেন ১২০০ 
টাকা, ধোপারা পেয়েছেন ৩*** টাকার বেশি আর ৬৯০০ টাকার বেশি 
পেয়েছেন দঞ্জিরা। এই বছরে এরা ১১৪২১**০ টাকার বেশি খাদি বিক্রয় 
করেছেন। খাঁদি বিভাগ লাভজনকভাবে কাজ করেছে ।*****বস্তত আশ্রম 


৬৮ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে .বাংল। ও বাঙালী 


আত্মোৎ্সর্গের মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করে। সমস্ত গ্রদেশের মধ্যে বাংলা 
দেশ হল এই আত্মোৎসর্গের সুন্বরতম ভাগ্ার। পাঠকদের আঁমি অন্গরোধ 
করব যে, তার] যেন এই বিবরণটি সংগ্রহ করে নেন, তা! পাঠ করেন এবং 
এই মহান গ্রতিষ্ঠানটিকে সর্ববিধ সাহাধ্য প্রদান করেন 1৬৫ 


বাংলা দেশের মত আর কোন প্রদেশই এমন নিদারুণভাবে বর্তমানে 
নির্যাতিত হয়নি। এখানকার শ্রেষ্ঠ যুবকর্দের কয়েকজন কেন তা৷ না জেনেই 
জেলের মধ্যে পচে মরছে । এমন কি কংগ্রেসের মধ্যেও দলাদলি রয়েছে। 
দেশবন্ধুর পর একজনকে নেতা করার ব্যাপারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এখনও 
সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি । এটিও কিছু আশ্চর্যের নয়। কেননা দ্বেশবন্ধু 
একজনই হয়ে থাকেন। 

কিন্ত এসব সত্বেও বাংল! দেশে গঠনকর্ম প্রায় বিনা বাধায় এগিয়ে চলেছে । 
এই কাজে যুক্ত স্বার্থত্যাগী যুবকদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। 
বাংলার প্রবর্তক সংঘ--যার প্রধান কেন্দ্র চন্দননগরে অবস্থিত এবং যার 
পরিচালক হলেন শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়-_খাদি উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজে 
দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে । তবে এধাবৎ সংঘে খাদি ছিল পরিপূরক কাজ, 
অনেক বড় বড় কাঁজের মধ্যে একটি ছোট কাজ্জ। কিন্তু মতিবাবু এখন স্থির 
করেছেন যে, খাঁদিকেই তিনি তার কর্ষপদ্ধতির কেন্দ্র করবেন। তাঁর সঙ্গে 
এই নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোঁচনা হয়েছে । তিনি বলেছেন যে, এই বিশ্বাস 
তার হয়েছে যে, চরখাঁকে কেন্দ্র করে কাজ না করলে জনগণের প্রকৃত সেবা 
করা অসম্ভব। শ্রীঘুক্ত ব্যাংকার এবং লক্ষমীদ্দাস আমার পরে চন্দননগরে 
গিয়েছিলেন । তাঁরা সংঘের চরখার প্রতি উৎসাহের এবং তাঁদের কুতুবদিয়ার 
কাঁজের উজ্জল বিবরণ আমার কাছে উপস্থিত করেছেন। তুল! ধোনাই ও 
নতা কাটার আধুনিকতম উন্নতিগুলি শিখে নেবার জন্য মতিবাবুর আগ্রহের 
কথাও তারা আমাকে জানিয়েছেন । সংঘ বেশ পুরাতন একটি প্রতিষ্ঠান । 
পণ্ডিচারীর সন্ন্যাসীর কাছ থেকেই এ'র] মূল প্রেরণা পেয়েছেন এবং বাংল! 
দেঁশে অনেক স্বার্থত্যাগী নিষ্ঠাবান কর্মী এদের আছে । 

তাদের জাহুগারী মাসের খাদির হিসাব ধা আমার সামনে রয়েছে তা 
থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি ষে, তাঁর! তাদের উৎপাদন কেন্দ্রে ৭** টাকার 
বেশি খাদি উৎপাঁদন করেছেন এবং এঁ মাসে খাদি বিক্রয়ের পরিমাণ ৩১৪৯৯ 


খাদি £ সংস্থা ও কমু :. | ৬৯ 


টাকারও বেশি। সংঘ যর্দি তার শক্তিকে খাদি উৎপাদনে কেন্দ্রীভূত করতে 
পারে তবে কোন রকম বিরোধিতা না করেও সে শীঘ্রই খার্দি প্রতিষ্ঠান ও 
অভয় আশ্রমের প্রতিত্বন্বী হয়ে উঠতে পারে। কেননা নতুন কেন্ত্র যদি নতুন 
ক্ষেত্র বেছে নেয় তবে খাদি উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্র অসীম। কোন 
একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাঁংল! দেশের মত শক্তিমান গ্রদেশের সঙ্গে পেরে 
ওঠা অসপ্ভব ।৬৬ 


খাদিপ্রেমিকেরা এই কৌতুছলজনক ঘটনাটি লক্ষ্য করেছেন কিনা আমি 
জানি না যে, অন্ত সব প্রদেশের মধ্যে কেবল বাংল! দেশই খাদি বিক্রয়ের 
ব্যাপারে বাংলার বাইরের খরিদ্দারের উপর নির্ভর করতে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার 
করেছে। বাংল! দেশে খার্দি উৎপাদন যদিও সমরূপে বেড়ে চলেছে তবুও 
সমস্ত খাদিই বাংলার মধ্যেই বিক্রীত হয়েছে । এই বিরাট সমস্যা সমাধানের 
এইটিই হল উপযুক্ততম পন্থা । দেশবন্ধু যখন দাঞ্জিলিং"এ ছিলেন তখন তিনি 
আমাকে বলতেন যে, সর্বজনীন কাঁজে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহের জন্য অন্য 
সব বিষয়ের মত খার্দিতেও বাংলার নেতৃত্বের আশা খুব বড়। তিনি বলেছিলেন 
যে, মধ্যবিত্তদের মধ্য দিয়েই তিনি জনসাধারণের কাছে পৌছতে চান। এই 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথমে কেবল খদ্দর পরিধান করবেন না, উপরস্ত 
তারা হবেন তার প্রথম এচ্ছিক কাটুনী। এবং তিনি আশা করেছিলেন যে, 
মধ্যবিত্তের প্রভাবেই জনতার মধ্যে খাদি ও চরথাকে প্রতিষ্িত করানো যাবে। 
দেখা যাচ্ছে যে, অন্ত প্রদেশের তুলনায় বৃহত্তর আকারে বাংলা দেশে বিন্ময়কর 
বস্ত সংঘটিত হচ্ছে। 

দুটি বৃহৎ খাদি সংস্থা__খাদি প্রতিষ্ঠান এবং অভয় আশ্রম- বিক্রয়ের জন্য 
বাংলার বাইরে খার্দি পাঠানোর বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার ফলে মধ্যবিত্বদের 
প্রয়োজনমত খাদি তারা বুনে নেন। এই কারণে তারা মাঝে মাঝে নিজেদের 
কাজের পরীক্ষা করে নিতে পারেন এবং একটি উচ্চ সীমা বজায় রাখতে সক্ষম 
হন। উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মত তীরের বিক্রয়কেন্ত্রগুলিও সুসংগঠিত। 
আমি মনে করি যে, সমগ্র ভারতবর্ষের কর্মীর। যদি বাংল! দেশের উদাহরণ 
অন্ুলরণ করেন এবং স্থানীয়ভাবে তাদের বিক্রয়কে সংগঠিত করেন তবে অনেক 
সময় এবং অর্থ বেঁচে যাবে এবং খার্দির প্রগতি ভ্রুততর হবে ।৬৭ 


৭০ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাগ্তালী 


বাংল! দেশের খাদি কর্ম 

অখিল ভারত চরখা সংঘ তাদের অধ্যয়ন সমিতিতে অন্থমতিসাপেক্ষ ডঃ 
প্রফুল্লচন্্র ঘোঁষের নাম নির্বাচন করেছিলেন । ভঃ ঘোষ তাঁর প্রধান 
কেন্দ্রের বাইরে থাঁকায় নাম প্রকাশ করার সময় পর্যস্ত তাঁর সম্মতি এসে 
পৌছায়নি। সেজন্ত শেষ মৃতূর্তে তীর নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ডঃ 
ঘোষ এখন অনুগ্রহ করে এই পদ গ্রহণে সম্মতি জানিয়েছেন। পাঠকেরা 
এটি জেনে খুবই খুশী হবেন যে, সমিতি এমন একজন লোকের সহযোগিতা 
পাবেন যিনি চরখ! ও খাদি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন এবং সে সম্বন্ধে ধার বাস্তব 
অভিজ্ঞতা আছে ।৬৮ 


খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ভারত রক্ষা আইনের অন্তর্গত ২৬ 
(১) ধাঁরা অমান্ত করার অপরাধে গ্রেপ্ধার এবং ছু বছরের কারাবাসে দণ্ডিত 
হয়েছেন। তাঁর অপরাধ হল এই যে, তিনি ছুর্দশাগ্রস্ত লোকেদের উপদেশ 
দিয়েছিলেন যে, তাঁর! যেন যেমন জায়গায় থাকে সেই রকম একটি জায়গ! না 
পাঁওয়। পর্যস্ত নিজেদের জায়গা থেকে চলে ন! যাঁয়। হরিজনে আমি যে 
লেখা লিখেছিলাম এবং কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন 
সতীশবাবু নিভু লভাবে তা অন্থদরণ করেছেন। 

সতীশবাবুর এই আইন-অমান্য ইচ্ছারুত তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্যত্র 
প্রকাশিত জেল! শাসককে লিখিত তাঁর চিঠি থেকে এই কথা পরিষ্কার বোবা 
যাবে যে, মানবতাবোধের নির্দেশে তিনি এই কাজ করেছেন। সতীশবাবু 
এবং তাঁর কর্মীরা এই অঞ্চলে বহু বছর কাজ করেছেন এবং কাঁটুনী ও তাঁতিদের 
লক্ষ লক্ষ টাঁকা বণ্টন করেছেন। সতীশবাবুর চিঠিতে দেখ! যাঁয় যে, তাদের 
অভিযোগ সত্য। মানষের মন ও দেহের দাসত্বমোচন যে মহাযুদ্ধের উদ্দেশ 
বলে দাবি করা হয়েছে সেই যুদ্ধ কখনই যাদের শ্েচ্ছায় সহযোগিতা চাওয়া 
হয়েছে এবং চাওয়! উচিত তাদের দ্মিত করে জয়লাভ করা যায় না। 
ভারতবর্ষের জনগণকে অজ্ঞতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখ! হয়েছে । তারা বিনীত 
এবং এতিহানিকেরা বর্ণনা করেছেন ষে, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বেশি ভত্র। 
তাদের সহজেই পরিচালনা কর! ষায়। তার তার্দের নেতাদের অন্সরণ 
করে। স্তরাং তার্দের সম্পর্কে আপতে হলে তাদের নেতাঁর্দের সম্পর্কে 
আসতে হয়। 


খাদি ২ সংস্থা ও কর্মী ৭১ 


নেতা ছুই শ্রেণীর হয়ে থাকে £ এক, যারা "আপনি মোড়ল'__এরা জন- 
গণকে শোষণ করবার জন্ত নেতা হয়, আর দ্বিতীয়, যাঁরা জনগণের সেবা করার 
অধিকারে নেতা হয়। এর! বিশ্বস্ত মানুষ। এই দুই জাতের লোককে 
সহজেই চেনা যায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের জনসাধারণের কাজ থেকে 
সরিয়ে নেওয়া যায় না। 

সতীশবাবু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মাঁছুষ। তিনি রাজনীতি জানলেও রাজনীতি 
করেন না। তিনি একজন ব্যবসায়ী । আচার্য রায়-যিনি একজন প্রখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক, জীবনভোর বিশ্বপ্রেমিক এবং যিনি নিজের জন্য একটি পয়সাও 
উপার্জন করেননি তীর প্রিয় শিষ্দদের অন্যতম হলেন সতীশবাবু। সতীশবাবু 
বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা_-এটিও আচার্য রায়ের 
অনেক স্ষ্টির একটি। সতীশবাবু বেঙ্গল কেমিক্যালের উচ্চ বেতনের 
ম্যানেজারের চাঁকরি ত্যাগ করেন। তিনি খাদিকে গ্রহণ করেন এবং দরিজ্্ 
মান্থষে পরিণত হন। তার নুখ-ছুঃখের সাথী মনেপ্রাণে তার এই দারিজ্রাকে 
স্বীকার করে নেন। তার ভাই এবং তার ছেলেরাও তাকে অনুসরণ করেন। 
এই সব ছেলেদের ভবিষ্যৎ উজ্জল এবং যখন তিনি চাকরি করতেন তখনই 
তাদের একজন মারা যায়। তাঁর ভাই ক্ষিতীশচন্দ্র দাশ একজন 
রসায়নবিদ্দ । তিনিও খাদি প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং 
মৌমাছি পালন, কাগজ তৈরী প্রভৃতি হস্তশিল্পে তার সমন্ত সময় ব্যয় করেন। 
সতীশবাঁবু নিজে যে উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন তা থেকে তাঁর ছেলেদের বঞ্চিত 
রেখেছেন। তিনি এত বেশি উৎসাহে এই নতুন কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন 
যে, তিনি খারদ্দির একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়েছেন এবং খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা 
করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান সেবামূলক কাজের একটি মহান কেন্দ্রে পরিণত 
হয়েছে । সতীশবাঁবু শ্রেষ্ঠ, সৎ ও ভদ্র ব্যক্তিদের অন্যতম । তার সঙ্গে কাজ 
করবার স্ষোঁগ আমার হয়েছে । তিনি সত্য ও অহিংসাকে রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাঁধনরূপে গ্রহণ করেননি, করেছেন জীবনের নীতিরূপে। এবং 
সর্ব শক্তি দিয়ে তিনি সত্য ও অহিংসার আদর্শে জীবন যাপনের চেষ্টা করেন। 
বিজেতাদের পক্ষে শোষণের নীতিতে এই দেশকে শাসন না করে যদি জনপ্রিয় 
প্রতিনিধিদের ছারা শাসন করা হত তবে ধারা শাসকের আসনে বসে আছেন 
তাদের প্রয়োজনে সতীশবাবুর মত লোকেদের দরকার হত। এখন সেই 
বিরাট প্রয়োজনের সময় সমুপস্থিত। কিন্ত কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রয়োজন অন্ভৰ 
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করলেন শুধু তাকে শান্তি দেবার জন্ত । আর তাঁও যে আইন জাতির অভিব্যক্তি 
নয়, বরং যে মানুষের শাসন জোর করে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে 
কেবল তার ইচ্ছার প্রকাশ, সেই আইন ভঙ্গ করবার জন্য । সতীশবাবু একটি 
দীপ জেলেছেন, তা! নির্বাপিত হবে না। আইনটিই অন্ায়, জনগণের সেবক 
সতীশবাবু ভূল করেননি 1৬৯ 


[ ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে গান্ধীজী কুমিল্লার অভয় আশ্রমে কয়েক দিন অবস্থান করেন। 
সেখানে প্রার্থনাস্তিক ভাষণে অভয় আশ্রমের ডঃ স্ুরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খাদি প্রতিষ্ঠানের 
স্রীসতীশচন্ত্র দাশগুপ্তের কাজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন । ] 


আপনার হলেন পথিরুৎ এবং ঠিক যমুনৌত্রী ও গঙ্গোত্রীর মত। আপনারা 
এই ছুটি আ্োতের মত হয়ে যান। আমি খন আপনাদের কথ! ভাবি তখন একটি 
ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছুটি স্বন্দর্‌ ঘোড়া পাশাপাশি 
দৌড়াচ্ছে, খদ্দরের গাঁড়িকে পূর্ণ গতিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং একে অপরের 
সঙ্গে গ্রতিদ্বন্বিতা করছে । আপনারা আপনাদের উৎপাদনের জন্য প্রদেশের 
বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করেন না। সেদিক থেকে আপনার! 
অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। আপনার! বাংল। দেশের মেয়েদের 
আপনাদের ইচ্ছার দিকে নত করেছেন। সেই সম্মান তাদের প্রাপ্য--আজ 
তারা আপনার্দের সরবরাহ করা শাড়ী পরার গর্বে গৌরবান্বিত। ক্ুতরাং 
আপনাদের একের শক্তি এবং দুর্বলতা অপরের শক্তি ও ছুর্বলতায় পরিণত হোঁক 
এবং খাদি গ্রতিষ্টান ও অভয় আশ্রম অস্থবিধার সময় একে অপরের সাহায্যের 
আশ! করুক 1৭9 


[ নোয়াখালি থেকে শ্রীমতী কিরণপ্রভা চৌধুরী তার সুতায় প্রস্তুত একটি স্থন্দর খাদি গান্ধীজীকে 
উপহার দিয়েছিলেন। তার জনৈক বন্ধু একটি চিঠিতে কিরণপ্রভার হুত কাটার প্রতি নিষ্ঠার 
উল্লেখ করেন। তিনি জাঁনান যে,কিরণপ্রভার বয়স যখন মাত্র সতের তখনই তিনি তার সমস্ত কাপড় 
নিজের হাতের সুতা থেকে তৈরী করে নিতেন। অক্গস্থতা অথবা অন্ত কোন কারণে অক্ষম না 
হলে তিনি গত ২৪ বছর ধরে প্রতিদিন ১*** গজ করে সুতা কেটে আসছেন । চিঠিটি প্রকাশ করে 
গান্ধীজী নিক্লিধিত মন্তব্য করেন |] 


থাদির প্রতি নিষ্ঠার জন্য আমি বোঁনটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি 
তুলা গাছ করার উপর যে জোর দিয়েছেন তা সমগ্র ভারতের খাদি-অভিজ্ঞরা 
সমর্থন করেছেন। লারা ভারতের একটি বড় ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
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করা উচিত। 'বস্তত তার জন্য বড় অঙ্কের টাঁকার প্রয়োজন নেই। আর এ 
কথা যদি সত্য হয় যে, গাছ কাপাসের ধোনাই করার দরকার হয় না তবে 
সাঁধারণ চার! গাছের তুল! থেকে তা অনেক বেশি স্ৃবিধাজনক। আমি চাই 
ষে, ধারা গাছ কাঁপাসে স্তা৷ কাটেন তাঁরা তাদের অভিজ্ঞতা আমাকে জানাষেন 
এবং সম্ভব হলে তাদের তুলা, স্তা ও তুল! বীজের নমুনা! আমার কাছে 
পাঠাবেন।৭১ 


ভূতীয় পরিচ্ছেদ 
ব্যত্তি-প্রসঙ্গ £ গুণগ্রাহিত! 
রামকৃঞ্খ পরমহংস 


রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন-কাহিনী ধর্মকে অভ্যাস করার কাহিনী । তার 
জীবন আমাদের ভগবানকে মুখোমুখি দেখতে সমর্থ করে দেয়। তাঁর জীবন- 
কাহিনী পাঠ করে কারও মনে এই বিশ্বাস উত্রিক্ত না হয়ে পারবে না ষে, এক- 
মাত্র ঈশ্বর সত্য আর সব কিছু মায়া। রামকৃষ্ণ ছিলেন দেবভক্তির জীবস্ত 
প্রতিমৃতি। ত্রার কথাগুলি নিছক শিক্ষিত লোকের কথা নয়, তা হুল জীবন- 
গ্রন্থের পৃষ্ঠা । সেগুলি হল তার নিজের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি । ন্থৃতরাং 
লেগুলি পাঠকের মনে একটি ধারণার সৃষ্টি করে, যাঁকে তিনি প্রতিরোধ করতে 
পারেন না। এই সংশয়বাদের যুগে রামকু্: প্রোজল ও জীবস্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত 
উপস্থিত করেছেন। সেই বিশ্বাস হাজার হাজার স্ত্রী ও পুরুষকে সাত্বনা 
দিয়েছে, ধার] তা না পেলে আধ্যাত্মিক আলোকশূন্ত থেকে যেতেন। রামকৃ্ণের 
জীবন অহিংসাঁর বাস্তব-রূপায়ণ। তার স্বর্গীয় প্রেম সকলের প্রেরণার বস্ত হয়ে 


উঠুক ।৭২ 


লালমোহন ঘোষ 
[ প্রীলালমোহন ঘোষ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় গান্ধীজী ১৯*৩ 
সালে 'জাতীয় কংগ্রেস ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়' এই নাম দিয়ে একটি লেখ! প্রকাশ করেন। 
নিচে তার অংশবিশেষ উধৃত করা হল। ] 
ইত্ডিয়ান ওপিনয়ন-এর এই সংখ্যাটি যখন ভারতবর্ষে পৌঁছবে তখন এই 
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জাতীয় মহাসভার অধিবেশনের প্রস্ততিপর্ব অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়ে থাঁকবে। 
শ্রীলালমোহুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার দীর্ঘ ও যোগ্য দেশসেবা 
এবং তাঁর অনুপম বাগ্মিতা যে-বিরাট জনতাকে আকৃষ্ট করবে তাতে আমাদের 
কোন সন্দেহ নেই। লালমোহনবাবু রাজনীতিতে প্রবীণ কি করে দেশবাসীর 
এবং গভর্নমেন্টের সহানুভূতির উদ্রেক করানো যায় তা তিনি জানেন। ইংলগ্ডে 
বহু শ্রোতাকে তিনি তার বক্তৃতার ছারা রোমাঞ্চিত করেছেন এবং আমাদের 
কোন সন্দেহ নেই ষে, তার কাছ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ ভারতীয়েরা 
যথোচিত ব্যবহার লাভ করবেন ।+৩ 


রমেশচন্দ্র দত্ত 


রমেশচন্দ্র দত্ত সাহিত্য জগতে একজন দীপ্যমান গ্রন্থকার রূপে পরিচিত। 
গাইকোয়াড়ের মহারাজা নিজে একজন খুবই সংস্কৃতিসম্পন্ন মাহুষ। তিনি 
যোগ্য উপদেষ্টা্দের ছারা পরিবেষ্টিত। তাদের মধ্যে উজ্জলতম জ্যোতিষ হলেন 
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত ।৭5 


ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 


আমরা এই পত্রিকায় ইতিমধ্যে ইউরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ট স্বী ও পুরুষের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেছি । এই জীবনী প্রকাশের উদ্দেশ হল পাঠকদের 
উছ্বোধিত কর! এবং এইসব স্ত্রী-পুরুষের সমকক্ষ হয়ে নিজেদের জীবনকে কার্যকর 
করতে তার্দের সক্ষম করে তোল! । 

বাংল! দেশে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের যে আন্দোলন চলেছে তার তাৎপর্য কম 
নয়। এই জাতীয় আন্দোলন যে সেখানে সম্ভব হয়েছে তার কারণ হল সেখানে 
শিক্ষ। বেশি বিস্তৃত এবং সেখানকার জনগণ ভারতবর্ষের অন্তান্ত অংশ অপেক্ষা 
বেশি সচেতন। হেনরী কটন বলেছেন যে, বাংলা কলকাতা থেকে 
পেশোয়ারকে দোল! দেয়। এর কারণ কী তা জানা দরকার । 


একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একটি জাতির উত্থান-পতন সেই জাতির 
মহৎ লোকেদের উপর নির্ভর করে| ষে জনসাধারণ ভাল লোক টি করে থাকে 
সেই জনতা এসব লোকের ছারা প্রভাবান্বিত ন! হয়ে পারে না। বাংল। দেশের 
যে বিশেষ স্বাতস্ত্র আমাদের চোখে পড়ে সেটির কারণ হল এই যে, সেখাগে 
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গত শতাব্ধীতে অনেক মহাপুক্রষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন । রামমোহন রায় থেকে 
আরম্ভ করে এক-একজন বীর্যবান ব্যক্কি বাংলা দেশকে অন্তান্ঠ প্রদেশ অপেক্ষ। 
উচ্চতর স্থানে উন্নীত করে দিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্যাসাগরকে তাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। “বিষ্যাসাগর”_-যার মানে হল জ্ঞানের সমূ্র- কথাটি 
ঈশ্বরচন্দ্র একটি সম্মানন্চক উপাধি। সংস্কৃতে স্থগভীর পাঙডিত্যের জন্য 
কলকাতার পণ্ডিতের এই উপাধিটি ঈশ্বরচন্দ্রকে দিয়েছিলেন । কিন্তু ঈশ্বরচন্্র 
কেবল বিস্তার সাগরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন করুণা, ওঁদার্য এবং আরও 
অনেক গুণের সাগর । তিনি ছিলেন হিন্দ ব্রাঙ্মণ। কিন্তু তার কাছে ব্রাক্ধণ 
শূত্র, হিন্দু মুসলমান সবাই ছিল সমান। তিনি যেসব ভাল কাজ করেছিলেন 
তাতে ছোট-বড়র কোন ভেদাভেদ ছিল না। একবার তার একজন 
অধ্যাপকের কলেরা হলে তিনি নিজেই তার শুশ্রধা করেন। অধ্যাপকটি গরীব 
ছিলেন। তাই ঈশ্বরচন্দ্র নিজব্যয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং নিজেই 
রোগীর কাঁপড়চোপড় কেচেছিলেন । 

তিনি চন্দ্রননগরে নিজের পয়সায় লুচি-দই কিনে গরীব মুসলমানদের 
ভোজন করাতেন এবং যাদের প্রয়োজন তাদের টাঁকা দিয়ে সাহাধ্য করতেন। 
রাস্তার ধারে কোন পঙ্গু বা ছূ্দশাগ্রন্ত লোককে দেখতে পেলে তিনি তাকে 
নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং নিজে তার সেবা করতেন। অপরের 
ছুংখে তিনি দুঃখ পেতেন এবং অপরের আনন্দে আনন্দিত হতেন । 

তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর পোশাক ছিল মোটা 
ধুতি, দেহ আচ্ছাদনের জন্য সেই জাতীয় একটি চাদর এবং একজোড়া চটি । 
এই পোশাকেই তিনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতেন এবং গরীবদ্দের সম্ভাষণ 
করতেন। তিনি ছিলেন প্ররূত ফকির, সন্ন্যাসী এবং যোগী । তাঁর জীবনকে 
সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা আমাদের সকলের পক্ষে উপযুক্ত কাজ। 

মেদিনীপুর তালুকের এক গগুগ্রামে গরীব মা-বাবার ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাঁর ম৷ খুব সাধ্বী মহিলা! ছিলেন এবং তাঁর অনেক গুণ 
ঈশ্বরচন্দ্র উত্তরাধিকারস্ত্রে লাভ করেছিলেন। সেই যুগেও তার বাব! কিছু 
ইংরেজী জানতেন এবং ছেলেকে ভাল শিক্ষা দেবার কথা ভেবেছিলেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র পাঁচ বছর বয়সে বি্ভালয্সের পাঠ শুর করেন। আট বছর বয়সে 
সংস্কৃত কলেজে ভি হবার জন্য তাকে ৬* মাইল পথ হেঁটে কলকাতায় 
আসতে হয়েছিল। তীর শ্বতি এমন বিম্ময়কর ছিল যে, রাম্ত। দিয়ে হাটার 
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সময় রাস্তার ধারের মাইল-স্টোনের লেখা দেখে তিনি ইংরেজী সংখ্যাগুলি শিখে 
ফেলেছিলেন । ষোল বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন 
এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। যে কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন 
ক্রমশ উপরে উঠে সেখানকার তিনি অধাক্ষ হন। সরকার তাঁকে খুব সম্মানের 
চোখে দেখতেন । স্বাধীন প্ররুতির মানুষ ছিলেন বলে শিক্ষা বিভাগের 
ডিরেক্টরের সঙ্গে তার বনিবন! হয়নি এবং তিনি তাই পদত্যাগ করেছিলেন। 
বাংলার লেফটন্তান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিভে ঈশ্বরচন্দ্রকে ডেকে 
পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করতে বলেছিলেন। কিন্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র ত৷ সরাসরি অস্বীকার করেন। 


এই কাজ ছাড়ার পরই তাঁর মহত্ব এবং মানবতা! প্ররুতরূপে পুম্পিত 
হয়েছিল। তিনি দেখেন যে, বাংলা খুবই সুন্দর ভাষা, কিস্ত নতুন নতুন 
সংযৌজনের অভাবে তাকে দরিদ্র ভাষ! বলেই মনে হয়। সেজন্য তিনি বাংলা 
ভাষায় বই লিখতে আরভ্ভ করেন। তিনি খুব প্রভাবশালী বই লিখেছিলেন। 
প্রধানত বিছ্যাসাঁগরের জন্যই বাংল! ভাষা আজ চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে 
এবং সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে । 

কিন্ত তিনি এটিও অনুভব করেছিলেন যে, কেবল বই লেখাটাই যথেষ্ট 
নয়। তাই তিনি অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিগ্যাসাগরই হলেন 
কলকাতার মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠাতভী। এই কলেজের সমস্ত 
শিক্ষক হলেন ভারতীয় । 

প্রাথমিক শিক্ষাও যে উচ্চতর শিক্ষার মত প্রয়োজনীয় এই কথা উপলব্ধি 
করে তিনি গরীবদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন। 
এটি ছিল এক বিশাল কাঁজ আর তার জন্ত সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। 
লেফটন্তাণ্ট গভর্নর তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে, সরকার এই খরচ বহন 
করবেন। কিন্তু ভাইসরয় লর্ড এডিনবারো এর বিরোধিতা করেন এবং 
বিদ্যাসাগর যে বিল পেশ করেছিলেন তা৷ গৃহীত হয়নি। লেফটন্তাণ্ট গভর্নর 
এতে খুব দুঃখিত হয়েছিলেন এবং বিষ্যাসাগরকে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা 
জাহির করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন । বীর ঈশ্বরচন্দ্র তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, 
“মহাশয়, নিজের প্রতি গ্থায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে কখনো আদালতের শরণ নিইনি। 
সুতরাং আপনার বিরুদ্ধে আমি কি করে মামল! রুজু করব ?” যেসব ইউরোপীয় 
ভে ঈশমুস্ক্ধ আভঘ১ কৃতি শীয়ী। এই সমজ্ধ তীফে আঁথিক সহীয়তী 
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প্রধান কয়েন। তিনি নিজে খুব ধনী ছিলেন না। ভাই অন্য লোকেদের 
বিপদে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি খণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তবুতীর জন্ত যখন 
জনসাধারণের কাছ থেকে চাদা তোলার প্রস্তাব কর! হয় তখন তিনি তা নাকচ 
করে দেন। 

উচ্চতর এবং প্রাথমিক শিক্ষার এইভাবে স্থ্দৃঢ় গোড়াপত্তন করে দিয়েই 
তিনি সন্ধষ্ট হয়ে বসে থাকেননি । তিনি দেখেন যে, মেয়েদের শিক্ষা না দিয়ে 
কেবল ছেলেদের শিক্ষা! দেওয়াটাই যথেষ্ট নয় । তিনি মন্গ থেকে একটি ক্লোক 
বার করেন যাঁতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়াকেও কর্তবা বলে অভিহিত করা 
হয়েছে। “অত্যাবশ্ক সেবা_এই বিষয়ে তিনি একটি বই লেখেন এবং মিঃ 
বেখুনের সহযোগিতায় মেয়েদের শিক্ষার জন্ত বেখুন কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। 
কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠা কর! অপেক্ষ1 মেয়েদের কলেজে নিয়ে আসাট' খুবই শক্ত 
কাজ ছিল। সেজন্য গণ্যমান্ত লোকেদের সঙ্গে তিনি মিলিত হন এবং তাদের 
বাড়ির মেয়েদের কলেজে পাঠাতে উদ্ধদ্ধ করেন। এইভাবে তাদের মেয়ের! 
কলেজে পড়তে আরম্ভ করে। আজ সেই কলেজে বিশুদ্ধ চরিত্রের অনেক 
পরিচিত ও মেধাবী স্ত্রীলোক আছেন ধারা এমন কি এই কলেজের ব্যবস্থাপনার 
কাঁজও নিজের! চালিয়ে নিতে পারেন । 

তাতেও সন্তষ্ট না হয়ে তিনি ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব বিষ্ভালয়ে বিন! পয়সায় খাগ্য বস্ত্র এবং বই 
দেওয়া হত। এর পরিণামে এখন কলকাতায় হাজার হাজার শিক্ষিত স্ত্রীলোক 
দেখতে পাওয়া যায় । 

শিক্ষকের সমস্যা সমাধানের জন্ত তিনি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের স্থাপনা 
করেন। 

হিন্দু বিধবাদের দয়নীয় অবস্থা দেখে তিনি বিধবাদের পুনধিবাহের সমর্থন 
করেন। এই বিষয়ে তিনি বই লেখেন এবং বক্তৃতা দিতে থাঁকেন। বাংলা 
দেশের ব্রাহ্মণের! তার বিরোধিত। করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্‌ করেন না। 
লোকেরা তাকে হত্যা করবে বলে ভয় দেখায়, কিন্তু তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যান। 
তিনি অনেক লোককে উদ্বদ্ধ করেন এবং তাদের বালবিধবা মেয়েদের পুনধিবাহের 
ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজের ছেলেকেও একজন গরীব বিধবাঁকে বিবাহ করতে 
উৎসাহিত করেন। 

কুলীন ব্রাহ্মণদের অনেক স্ত্রী থাকত। তারা বারোকুড়ি বিবাহ করতেও 


৮ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা € বাঙালী 


লজ্জা পেতেন না। এই সব মেয়েদের দুর্শা দেখে ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রমোচন 
করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত এই কু-প্রথা দূর করার জন্য প্রয়াস 
করে গিয়েছিলেন। 

যখন তিনি দেখেন ষে, ম্যালেরিয়ায় বর্ধমানের লোকের! কষ্ট পাচ্ছে তখন 
তিনি নিজের পয়সায় সেখানে একজন ডাক্তার রেখেছিলেন এবং নিজের হাতে 
তাদের ওষুধ বিতরণ করেছিলেন । তিনি গরীবদের বাড়ি বাড়ি গিয়েছিলেন 
এবং তাদের প্রয়োজনীয় সাহা ধ্য প্রদান করেছিলেন । এইভাবে ছু বছর ধরে 
তিনি অবিরাম কাজ করেছিলেন। গভর্নষেণ্টের সাহাষ্য 'তিনি আদায় 
করেছিলেন এবং সেখানে আরও ডাক্তার আনিয়েছিলেন। 

এই কাঁজ করতে গিয়ে তিনি দেখেন যে, চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান থাক৷ 
প্রয়োজন । তাই তিনি হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন করেন, তাতে বুুৎপত্তি লাভ 
করেন এবং অস্বস্থদের ওষুধ দিতে আরম্ভ করেন। দরিজ্রের সাহায্যের জন্য 
অনেক দূর পর্যস্ত ষেতেও তিনি কিছু মনে করতেন না। 

বিপদের সময় বড় বড় রাজাদের সাহায্য করার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন 
সমান বলিষ্ঠ পুরুষ । তাদের কারুর প্রতি যদি অন্যায় করা হত, তাদের 
কেউ যদ্দি গরীব হয়ে পড়তেন তবে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি, তার জ্ঞান 
এবং তার অর্থ দিয়ে তাকে সাহাধ্য করতেন এবং তাঁকে বিপদ থেকে মুক্ত 
করতেন। 

এইভাবে কাজ করতে করতে ১৮৯* সালে সত্তর বছর বয়সে ঈশ্রচন্ত্ 
পরলোক গমন করেন। এই পৃথিবীতে ভার মত খুব অল্প লোকই আছেন। 
বল! হয়ে থাকে ষে, ঈশ্বরচন্দ্র যদি ইউরোপে জন্মগ্রহণ করতেন তবে নেলসনের 
জন্য ব্রিটিশের। যেমন ন্মারক নির্মাণ করেছেন তার জন্যও তেমনি এক চিত্বাকধক 
স্মারক স্তস্ত নিমিত হত। মাই হোক, বাংলা দেশের ছোট-বড়, ধনী-নিধন 
সকলের হাদয়েই ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য সম্মানের সৌধ ইতিমধ্যেই নিমিত হয়ে 
গিয়েছে । 

এ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারব যে, বাংল! কিভাবে ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত 
প্রদেশের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছে।1€ 
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উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমরা দুঃখের সৃঙ্গে শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছি। 
তিনি ছিলেন বর্তমান সময়ের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দেশসেবকদের একজন । 
বলা যায় যে, হ্বর্গায় বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সব নৌরজী-দলের দেশভক্তদের 
অস্ততু-ক্ত ছিলেন ধার1 তাদের সময় ও বুদ্ধি দেশের রুল্যাণকর কাজে নিয়োজিত 
করেছিলেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাংল! দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যারিস্টারদের একজন 
ছিলেন এবং আদালতী বাগ্মিতা ও আইনগত স্ক্ৃষ্টির ফলে তিনি জীবিকার 
প্রাথমিক অবস্থাতেই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি যে 
অস্বাভাবিক গ্রভাব-শক্তি লাভ করেছিলেন তা তাঁর দেশের কল্যাণে ব্যবহার 
করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তিনি ছিলেন অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । 
তিনি ছিলেন এর প্রথম সভাপতি এবং জীবনের শেষ দিন পর্স্ত তিনি সেই পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । দেশের কাজে তিনি তার পয়সা ছু হাতে খরচ করেছেন। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ছিল তীর প্রগাঁ বিশ্বাস, তিনি নিজেই ছিলেন তার 
শ্রেষ্ঠ ফল। তাই ক্রইডনে তিনি একটি বাড়ি কিনেছিলেন এবং সেখানে 
ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া দেখার জন্য অর্ধেক সময় ব্যয় করতেন। তাতে এই 
স্বর্গীয় দ্েশসেবকের ছেলে এবং মেয়েরা উদার শিক্ষালাভ করেছেন এবং 
তাদের বাবার মতই সেই শিক্ষাকে তারা দশের কাজে লাগাচ্ছেন। 


আজকের ভারতীয় যুবকের! উমেশচন্দ্রের জীবন থেকে অনেক কিছু শিক্ষা 
পেতে পারে। তার দৃষ্টান্ত অন্ছসরণ করাই হবে যে কোন ভারতবাসীর পক্ষে 
তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন । উমেশচন্দ্রের পরিবারবর্গের প্রতি আমর! আমানের 
সশ্রদ্ধ সহানুভূতি জানাচ্ছি। তাদের ক্ষতি সমগ্র ভারতবর্ষেরও ক্ষতি ।৭৬ 


সরল। দেবী চৌধুরাণী 

সরল! দেবী কয়েক দ্দিনের জন্য আমেদীবাদে এসেছিলেন । স্থতরাং “নব- 
জীবনের” পাঠকর্দের কাছে তার সম্পর্কে আরও সংবাদ পরিবেশন কর! 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না । সাধারণভাবে সকলেই সরল! দেবীর সম্পর্কে এই কথা 
শুনেছেন যে,তিনি একজন বিদৃষী মহিলা,যিনি দশের কাঁজ করছেন। তাঁর বিশেষ 
পরিচয় হল, তিনি হলেন স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাম্নী, কংগ্রেসের প্রাক্তন 
সম্পাদক স্থপরিচিত মিঃ ঘোষালের কন্তা এবং পাঞ্জাবের বিখ্যাত পণ্ডিত 
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রামতৃজ দতচৌধুরীর স্ত্বী। তিনি ১৯ বছর বয়সে বি. এ. পরীক্ষা পাস করেন 
এবং তখন থেকে কোঁন না কোন ভাবে দশের কাজ করে আসছেন। তিনিই প্রথম 
বাংলা মাসিক পত্রিকা “ভারতী” প্রকাশ করেন এবং বলা হয়ে থাকে যে, সেখানে 
তিনি তীর লেখনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তীর কবি-প্রাতিভ৷ খুব উচুদরের 
এবং বারাণসীতে তিনি যে মিষ্টি গান, “বন্দি তোমায় ভারত-জননী” গেয়েছিলেন 
তা সারা দেশে পরিচিত। বাংলা দেশে সমিতি গঠনে তিনি অগ্রণী ছিলেন 
এবং খন যুদ্ধ আরম্ত হয় তখন সেই সমিতি শিক্ষিত বাঙালীদের যুদ্ধে যোগদান 
করার কথা বলতে থাঁকে। সেই সমিতিতে এই মহিলার মত ক্ষমতাশালিনী আরও 
কেউ কেউ ছিলেন । পাঞ্জাবের আন্দোলনেও তার ঘে হাত আছে তা আমরা 
দবেখেছি। তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা তর কবিতা লেখার শক্তিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে । 
তাই প্রত্যেক কংগ্রেস অধিবেশনেই তার ডাক আসে । পণ্ডিত রামভূজ চৌধুরীর 
মধ্যেও কবিত্বশক্তি রয়েছে। তার একটি কবিতা খুবই শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় । 
এটি শুরুমুখী ভাষায় লেখ| এবং হাঁজার হাজার লোক এটি গেয়ে থাঁকেন। 
কংগ্রেসের অধিবেশনেও এটি গীত হয়েছিল। সরল! দেবীই এই উদ্দেশ্টে 
কয়েকটি ছেলেমেয়েকে এটি শিখিয়েছিলেন। সত্যাগ্রহীদের গান রূপে এটি 
ব্যবহৃত হুতে পারে মনে করে আমরা গানটি এই সংখ্যাক্ প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 
করলাম। শক্ত কথাগুলির মানেও দেওয়া হল।৭৭ 


রাসবিহারী ঘোষ 

বাঁংল৷ দেশের বিখ্যাত ব্যবহাঁর-শাস্ত্জ্ঞ ডঃ রাসবিহারী ঘোষ গত সোমবার 
৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তীর জ্ঞান অতলম্পর্শী। তার 
দনও তেমনি মহান। তাঁর দেশপ্রেমও সাধারণ রকমের ছিল না। তার 
অক্লান্ত পরিশ্রম বহু যুবককে লজ্জা দিয়েছে । ইংরেজী ভাষায় তার দক্ষতা 
উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে । তা সত্বেও তাঁকে বিগত যুগের মান্থষ বলে গণ্য করা 
হবে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত জ্ঞানীর। বিদেশী শাসন ও বিজাতীয় শিক্ষার 
ফলে কিভাবে অকেজো হয়ে যাঁন ভ: রাঁসবিহারী ঘোষ তার জলস্ত উদাহরণ । 
যৌবনে মাতৃভাষা চর্চা করার পরিবর্তে তিনি ইংরেজী ভাষার লিখন-শৈলী 
অধ্যয়ন করেন এবং তাঁতে ইউরোপীয়ান লেখকদেরও অতিক্রম করে যাঁন। 
জীবন সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর উপর অবলপ্িত আইনের বিষয় ও প্রতীচ্যের 
অনুধ্যান স্পষ্ট করতে এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে তিনি তার অতলম্পর্শী 


ব্যক্িস্প্রসঙ্গ ১ গুণগ্রাহিভা! ৮৩ 


পাগ্ত্যকে ব্যয় করে দিয়েছিলেন । কংগ্রেসে যোগদান করার পরে তিনি 
কেবল জাতীয় মহাঁসভার উন্দেশ্টকেই লিপিবঞ্খ করেছিলেন। স্থ্রাটে তিনি 
ষে নীতি সুত্রাকাঁরে প্রকাশ করেছিলেন তা৷ এই বছর নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় 
কংগ্রেদকে সংশোধন করতে হয়েছে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ 
লক্ষ টাক! দ্রান করেছেন এবং এই শর্ত স্থাপন করেছেন যে, এই বৃত্তির টাক। 
থেকে ষে অধ্যাপককে নিয়োগ কর! হবে তাকে অবশ্যই ভারতীয় হতে হবে। 
ভারতীয় বিশ্ববিস্ভালয়গুলিতেও তিনি বহু টাকা দান করেছেন। এইভাবে 
তিনি তার ষোগ্যতাকে বিদেশী ভাষ। অধ্যয়নে, তার বুদ্ধিকে সরকারী আদীলত- 
গুলিকে সাহাষ্য করতে, তাঁর অর্থ সেই গভনমেণ্টের শিক্ষাবাবস্থার সাহায্যে যার 
নীতির প্রতি তার নিজেরই আস্থা নেই এবং তীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে জাতীয় 
আদর্শকে সংঘত করতে নিয়োজিত করেছিলেন । তথাপি তিনি দি স্বাধীনতার 
যুগে জন্মগ্রহণ করতেন তবে তাঁর জীবন সোনার মত উজ্জন হয়ে থাকত এবং 
তাঁর সেবা! সমগ্র বিশ্ব উপলব্ধি করতে পারত । বিধান-সভায় ষে দুটি প্রস্তাব 
তিনি গ্রহণ করিয়েছিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় জনগণ তাদের 
দেশের প্রতি ষে অপরি মিত শ্রদ্ধা ও ভালবাস৷ পৌঁষণ করে তার প্রতি তিনি সম্পুর্ণ 
সচেতন ছিলেন। তিনি যদি জাতীয় শিক্ষা লাভ করতেন তবে এ অন্ুভূতি 
ও ভালবাস তার মধ্যে স্থম্পষ্টর্ূপে প্রকাশিত হত এবং তিনি দেশের মহৎ 
সেব! করার অবস্থায় উপনীত হতেন । গভর্নমেন্ট তকে যতটা উপলব্ধি করতে 
পেরেছিল জনগণ ততটা পারেনি। কেনন। পশ্চিম গোলার্ধের সংস্কৃতির 
মধ্যেই সীমিত থাকার ফলে তিনি তার নিজের জনগণের কাছে প্রায় বিদেশী 
হয়ে পড়েছিলেন। যাই হোক, তার অক্লান্ত পরিশ্রম আজও সকলের কাছে 
অনুকরণযোগ্য ।৭৮ 


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

আর একটি কথা আমি সংযোজন করতে চাই। আমি বরিশালে গিয়ে 
শুনেছিলাম ষে, স্থরেন্দ্রবাবু যখন বরিশালে এসেছিলেন তখন তাঁকে ধিক্কার 
দেওয়া হয়েছিল। এই কথা শুনে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম । 
অসহযোগীরা কাউকে ধিক্কার দিতে পারেন না_-এমন কি তীার্দের জঘন্যতম 
শক্রকেও তারা ধিক্কার দেবেন না। ধিক্কার দেওয়াটাও এক ধরনের 
হিংসা । আর স্থরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধিক্কার দেওয়ার মানে হল 


তু 


৮২ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


নিজেদের ভূলে যাওয়া। আজ তীর 'নঙ্গে আমাদের মতবিরোধ আছে। 
কিন্ত তার অতীত সেবার কথ! আমরা ভুলতে পারি না। তিনি ছিলেন এক 
দিন বাংল! দেশের প্রতিযৃতি। তিনি আমাদের মনোভাবকে ভাষায় ব্যক্ত 
করেছিলেন। আমরা কি আজ তীকে ধিক্কার দিতে পারি ? আমার্দের মতের 
সঙ্গে যে নেতা সহমত নন তিনি কখনই দেশের শক্র হতে পারেন না । আমরা 
তার সভায় উপস্থিত না হতে পারি। উপস্থিত হলে, তার বিরোধিতা করতে 
পারি। কিন্তু আমাদের বিরোধিতা এবং মতভেদ সৌজন্ততাঁর সঙ্গে এবং শ্রদ্ধার 
সঙ্গে ব্যক্ত হওয়। উচিত, বিশেষ করে কোন প্রবীণ নেতার বিরুদ্ধে যখন আমর৷ 
বিরোধিতা করি।?৯ 


[১৯২১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বাংল! দেশের কয়েকজন প্রতিনিধি আমেদাবাদে গান্ধীজীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। দেশে অহিংস অসহযোগের পরিবেশ তখন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ এই 
নীতিকে পুরাপুরি সমর্থন কবেননি। তার ফলে বাংলা দেশ তার প্রতি বিক্ষুন্ধ। জনৈক প্রতিনিধি 
যখন প্রশ্ন করেন যে, তাদের কাজের পদ্ধতি কী হবে, তখন তার উত্তর দিতে গিয়ে গান্ধীজী প্রসঙ্গত 
বাংলা দেশের অবস্থা এবং সেই সঙ্গে স্রেকন্দ্রনাথের কথাও উল্লেখ করেন । দীর্ঘ আলোচনার 
প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উধৃত করা হল |] 

আমি জানি যে, বাংল! দেশে আজ খুব অসহিষুণ্তা রয়েছে আর তার জন্ত 
অহ্দারতাঁও রয়েছে। আর আমি জানি যে, আপনারা আমাকে 'ভুল বুঝবেন 
না যর্দি আমি বলি যে, নিজেদের মধ্যে তিক্ততা এবং তজ্জনিত অসহিষ্ণুতা 
যতটা আমি বাংলা দেশে দেখেছি ততটা ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখিনি । 
১৮৯০৯, অধৈর্ধের ফলে আমর] বিশ্বাস করে থাকি ষে আমরাই হলাম উৎকর্ষতার 
আদর্শ আর ধীদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নেই তারা যে কেবল দেশের 
কল্যাণকামী নন তা নয়, তার! দেশের শক্র। আর তাই শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত রেষ্ট নেতাঁকেও দেশের শক্র বলে মনে কর! হচ্ছে--একথা 
আমি কাগজে দেখেছি এবং ব্যক্তিগত আলোচনায় জানতে পেরেছি। আমি 
মোটেই তাকে এরকম মনে করি না এবং আমি আপনাদের বলছি যে, তিনি 
দেশের শক্র নন। আমি যদি মাদ্রাজে গিয়ে বলতাম যে, মিঃ কস্তরী রঙগ 
আয়েঙ্গার দেশের শক্র তবে মান্রাজের লোকেরা এতে আপত্তি করতেন এবং 
একথা সহা করতেন না। কিন্তু আমি জানি ষে শ্রন্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
দেশের শক্র বললে আপনার তা সহ! করে নেবেন। সুতরাং আমি আপনাদের 
সাবধান করে দিতে চাই যে অসহযোগ এবং অহিংসার প্রতি যদি আপনাদের 


ব্যকিজ্প্রসঙ্গ : গুণগ্রাহিত। ৮৩. 


নিষ্ঠা থাকে তবে এমন নিষ্টর হবেন না এবং আমাদেরই দেশবাসীর সম্পর্কে 
এমন অন্তায় চিন্তা করবেন না।৮০ 


বারাকপুরের খৰি 


স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার ব্যারাকপুরের বাড়িতে দেখা 
করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি শুনেছিলাম যে তিনি অন্থস্থ এবং 
বয়স তার লোহার শরীর ভেঙ্গে দিয়েছে । তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করার জন্য আমি উপনীত হয়েছিলাম । যদিও তিনি আমার কোঁন কোন কাজ 
সমর্থন করতেন না তবু আধুনিক বাংলার শঙ্টারপে এবং ভারতীয় রাজনীতির 
নেস্টর ( বিজ্ঞতম ব্যক্তি )রূপে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র ক্ষু্ন হয়নি। ' 
সেই সময়কার কথা আমার মনে আছে যখন শিক্ষিত ভারত তার কথায় ওঠা-' 
বসা করত। সেজন্ত গভীর আনন্দের সঙ্গে আমি ব্যারাকপুরের এই তীর্ঘযাত্রায় 
যোগ দিয়েছিলাম । নদীর ধারে স্বন্দর পরিবেশের মধ্যে শ্যার সুরেন্দ্রনাথের 
একটি জমকালো বাড়ি আছে। তার চারিদিকে শাস্তি বিরাজ করছে। 
কলকাতার ভিড়ের মধ্যে সারাদিন কাজ করার পর দিনাস্তে এই জায়গায় 
আনন্দময় অবসর গ্রহণের দ্বার তিনি যে কত প্রশাস্তি লাভ করতেন তা৷ 
সহজেই অনুমান কর! যায়। আমি তাকে দুর্বল এবং চিস্তাকিষ্ট অবস্থায় বিছানায় 
শায়িত দেখব ভেবেছিলাম । তার বদলে আমি দেখলাম যে, আমাকে মেহের 
সঙ্গে গ্রহণ করবার জন্য তিনি তার আসন থেকে উঠে সোজা ফাড়িয়ে আছেন 
এবং যুবকের মত প্ররফুল্পচিত্ে আমার সঙ্গে কথ! বলছেন। কথাবার্তার মধ্যে 
তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তীর স্মৃতি আগের মতই উজ্জল হয়ে আছে। 
তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি তার ছেলেবেলার কথা তখনও মনে করতে 
পারেন। তার শ্বৃতি-কথ। সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। এটি গত নয় বছর 
ধরে তিনি লিখেছেন। তিনি গর্বের সঙ্গে তার পাগুলিপি আমাকে 
দেখিয়েছিলেন । তার এই গর্ব সমর্থনযোগ্য | এর সমস্তটাই শক্ত হাতে 
এবং স্পষ্ট অক্ষরে প্রণালীবদ্ধভাবে লেখা । স্যার স্থরেন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র 
৭৭ বছর। কিন্তু পণ্ডিত মালব্যের মত তিনি তার নিজের উপর বিশ্বাস 
রাঁখেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, “আমি নিজের জন্ত একানব্ব,ই বছর বয়স 
রেখেছি এবং ততদিন পর্যস্ত এখনকার শক্তি.বজায় রাখার আশা আমি 
রাখি।” আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি কী পড়ছেন তখন তিনি 


৮ গান্ধীজীর দৃর্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


আমাকে জানান যে, তিনি তার স্থতিকথা আবার পড়ছেন; কেননা এক 
বছরের মধ্যেই তিনি এর দ্বিভীপ্ব সংস্করণ প্রকাশের আশ রাখেন। তার চার- 
পাশে যা কিছু ঘটে সেই সবগুলিকে তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেন। 
বাংলা দেশ থেকে ষাবার আগে তার সঙ্গে আবার দেখ! করার প্রতিশ্রুতি তিনি 
আমার কাছ থেকে আদীয় করেছেন। তিনি বললেন, “আপনি যদি 
ব্যারাকপুর পর্যস্ত আসতে সময্জ না পান তবে আমিই আপনার কাছে যাব ।” 
জামি বলেছিলাম “আপনার কাছে আসার সময় আমি অবশ্ঠই করে নেব ।” 
স্তার সুরেন্্রনাথের শক্তির কারণ হল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস, ষা থেকে তিনি 
বিচ্যুত হন না। কোন কারণই তাঁকে কলকাতায় রাত্রি কাটাতে বাধ্য করতে 
পারত না। তিনি বলেছিলেন ষে, ব্যারাকপুরের শেষ ট্রেন ধরতে তিনি 
কখনই অকৃতকার্য হতেন না। তিনি বলতেন যে, কঠিন কাজের জন্য যেমন 
ভারতবর্ষের সেবার জন্তও তেমনি এই নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজন 1৮৯ 


বাংলার দিংহ 

স্ঠার স্থরেন্দ্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ভারতবর্ষের রাঁজনৈতিক জীবন থেকে 
এমন একজন মানুষকে সরিয়ে নিয়ে গেল ধিনি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তার 
ব্যক্তিত্বের গভীর ছাপ রেখে গিয়েছেন। বর্তমানকালের নতুন আদর্শ ও নতুন 
আশার দরুন তিনি ষে পিছনে সরে গিয়েছিলেন তাতে কী এসেযায়! 
আমাদের বর্তমান তো| আমার্দের অতীতের পরিণাঁম। স্যার স্থরেন্দ্রনাথের 
মত পথিরুতদ্দের কাজ ন! থাকলে বর্তমানের আদর্শ এবং আকাঙ্ষা অসম্ভব হয়ে 
যেত। একটি সময় ছিল খন ছাত্রেরা তাকে আদর্শ বলে গণ্য করত, সমস্ত 
জাতীয় আলোচনায় তার উপদ্দেশকে অপরিহার্য বলে মনে কর! হত এবং তার 
বাগ্সিতা জনমগ্ডলীকে মন্তরমুগ্ধ করে রাঁখত। বঙ্গভঙ্গের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী 
চিন্তা করার সময় সেই ব্যাপারে স্যার স্বরেন্দ্রনাথের অতুলনীয় কাজের কথা 
রুতজ্ঞতার সঙ্গে এবং গর্বের সঙ্গে মনে না করা একেবারে অসম্ভব । এই সময়ে 
স্তার সুরেন্্রনাথ তার কৃতজ্ঞ দেশবাসীর কাছ থেকে ষথার্থভাবে “সারেগ্ডার 
নট' (আত্মসমর্পণ নয় ) এই উপাধি লাভ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সব চেয়ে 
অন্ধকারময় সময়েও স্থরেন্দ্রনাথ কখনো! বিচলিত হুননি, কখনো আশ! ত্যাগ 
করেননি! সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন । 
তার উৎসাহ সমগ্র বাংল! দেশে সধশারিত হয়েছিল । “অবধারিত? ঘটনাকে 


ব্যক্তি-প্রসঙ্গ £ গুণগ্রাহিত। ৮৫ 


ভেঙ্গে ফেলার জন্য তাঁর সঙ্্ন বিচলিত হয়নি। তিনি আমাদের কর্তৃপক্ষকে 
ভয় না করতে শিখিয়েছিলেন। শিক্ষা বিভাগে তার কাজের মুল্য তার 
রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূল্যের চেয়ে কম নয়। রিপন কলেজের মধ্য দিয়ে 
হাজার হাজার যুবক তীর প্রতাক্ষ গ্রভাবে এসেছিল এবং উদ্দার শিক্ষালাভ 
করেছিল। তার নিয়মিত অভ্যাস তাকে স্বাস্থ্য, শক্তি এবং ভারতবর্ষের হিসাবে 
দীর্ঘজীবন দান করেছিল। শেষ মূহুর্ত পর্যস্ত তিনি তার মানসিক উৎকর্ষতা 
অক্ষত রেখেছিলেন। সাতাত্বর বছর বয়সে তিনি ষে “বেঙগলী” কাগজের 
সম্পাদনা করেছিলেন তা কম সাহসের ব্যাপার নয়। বস্বত নিজের মানসিক 
শক্তি ও দৈহিক ক্ষমতার উপর তার এত বিশ্বাস ছিল যে, দু মাস আগে 
ব্যারাকপুরে তীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ যখন হয় তখন তিনি ৯১ বছর 
পর্স্ত বেঁচে থাকার কথা আমাকে বলেছিলেন । তার বেশি তিনি বেঁচে 
থাকতে চাননি, কেননা তার পরে দীর্ঘদিন তার এ মানসিক শক্তি ধরে রাখবার 
আশা তার ছিল না। কিন্তু ভাগ্য অন্তরকম নির্ণয় করল। ভাগ্য আমাদের 
কোন রকম জানতে ন! দিয়েই তাঁকে আমার্দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। 
কেননা তার এ রকম হঠাৎ স্বত্যু কেউ ভাবতে পারেনি । বৃহস্পতিবার ৬ 
তারিখের সকালবেলা পর্যস্ত তার মধ্যে মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। কিন্ত 
তার দেহ আমাদের ষধ্যে আর না থাকলেও দেশ তার মেবার কথা কখনো ভুলবে 
না। আধুনিক ভারতের অন্যতম শর্টারূপে তাকে চিরকাল শ্মরণ কর! হবে ।৮২ 


শ্যাম মুন্দর চক্রবর্ত 

সমস্ত জায়গ| থেকে গ্রেপ্ধারের মংবাদ এসে পৌছাচ্ছে। “সারভে্ট" 
কাগজের পাতাগুলি আর শ্যামবাঁবুর লেখার দ্বার! অলঙ্কত হবে না। সাক্ষ্য- 
প্রমাণের দ্বারা আদালতের অধিকার স্বীকার করতে তিনি রাজী নন বলে তাকে 
জেলে বন্দী করা হয়েছে । কংগ্রেসের প্রস্তাব কোন লোককে এতদূর পর্যন্ত 
করতে নির্দেশ দেয়নি, আবার তা করতে বাধাও দেয়নি। শ্তামবাবু অধিকতর 
অনমনীয় মনোভাব বেছে নিয়েছেন। কলকাতার জেলখানায় বন্ধুদের সঙ্গে 
মিলিত হবার যে স্থযোগটি তিনি পেয়েছেন তা তিনি হারাবেন ন! । ষে “সারভেন্ট' 
কাগজ বু বাধার সন্দুখীন হয়েও প্রতিষ্ঠার মাত্র ছ বছরের মধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি 
অর্জন করেছে তার পাঠকেরা এ থেকে তার প্রত্যক্ষ হন্তক্ষেপ হারাবেন। 
কিন্ত আমার কোন সন্দেহ নেই ষে, শ্ামবাবু জেলে গিয়ে আরও ভালভাবে 


৮৬ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাতালী 


দেশের সেবা! করছেন । তাঁর কলম যে সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে পারে তার 
যন্ত্রণীভোগের দৃষ্টান্ত তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী সম্পাদকীয় ।৮৩ 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বড়দাদ! ( ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ) একটি সুন্দর চিঠি আমাকে পাঠিয়েছেন। 
তাতে নিচের কথাগুলি লেখা আছে £ 

“ভারতবর্ষের পুত্র এবং কন্তাঁরা এই ভ্রাম্যমাঁপ পৃথিবীতে শাস্তি ও সদিচ্ছার 
নতুন যুগের উদ্বোধনের জন্ত আকুল হয়ে আছেন। সেই আকুলতার একটি 
মহানি অর্ণবপৌত অন্তরঙ্গতায় প্রবেশ করছে যার গতি কখনে! তীব্র, কখনো বা 
ঈ্গথ। সেই সম্পর্কে আমি আমার মতামত জানাচ্ছি । 

জাহাঁজ ঠিক পথে যাবার সময় যখন বিপজ্জনক শিলায় ভরা কোন জায়গায় 
আসে তখন বুদ্ধিমান ক্যাপটেন তার গতি শ্ঈথ করে দেন এবং জাহাজ যখন 
আবার এই জাতীয় বাধাবিহীন উন্মুক্ত সাগরে এসে পৌছায় তখন তাঁর গতি 
তীব্র করে দেন। কিন্তু একজন মূর্থ ক্যাপটেন শিলার ভয়ে ভূল পথে যেখানে 
সমূত্রের তলায় কোন বিপদ নেই সেই দিকে জাহাজকে চালিত করেন এবং 
অজান! প্রদেশে যাত্রা করেন। সেখানে পৌছবামাত্র জাহাঁজটিকে গুড়া 
গুড় করে দেবার জন্ত অজ্ঞাত শিলা! অপেক্ষা করে থাকে । 

মহাঁত্ব। গান্ধী তার পাত্রটিকে প্রথমোক্ত উপায়ে চালিত করছেন। কিন্তু 
তাঁর উপদেষ্টার! চান যে তিনি দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করুন|” 

আমি আশ] করি ষে, যাত্রার শেষে একথা বল! সম্ভব হবে যে জামি ছিলাম 
এক জন বুদ্ধিমান ক্যাঁপটেন। আমি সততার সঙ্গে বলতে পারি যে, জীবনে 
আমি আর কখনো এখনকার মত এমন ঝঞ্জাপীড়িত হইনি । আমার শক্তি এবং 
আমার দুর্বলতা সম্পর্কে আমার সঠিক ধারণা আছে এই বিশ্বাস নিয়ে আমি 
এধাঁবৎ নিজেকে তোষামোদ করে এসেছি । কিন্তু আমি এখন দেখছি যে, 
যতটা আমি ভেবেছিলাম তার চেয়ে গভীরতর জলে আমি পড়েছি। সেজন্য 
বড়দাদীর মত পবিত্র এবং ধাঁথিক মানুষের আশীর্বাদ ও প্রার্থনা আমার 
কাছে খুবই কামনীয়।৮৪ 

একথা বিশ্বাস কর! শক্ত যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নেই । শান্তিনিকেতন 
থেকে প্রেরিত একটি তারবার্তায় এই দুঃখপূর্ণ সংবাদ আমাকে পাঠান! হয়েছে যে, 
ছিজেজ্রনাথ ঠাকুর নামে পরিচিত বড়দাঁদা চিরশাস্তি লাভ করেছেন। তার 
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বয়স নব্বুইয়ের কাছাকাছি হয়েছিল। তবুতিনি এত প্রফুন এবং স্কৃতিযুক্ত 
ছিলেন যে, তার কাছে এলে কেউ বিশ্বাম করতে পারত না যে, তাঁর মরজগতের 
দিন ঘনিয়ে এসেছে। বড়দাদ! ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন পরিবারের একজন 
বিশিষ্ট সদস্য । সংস্কত এবং ইংরেজীতে বড়দাঁদা ছিলেন সমান পণ্ডিত। 
তাছাড়৷ তিনি ছিলেন উদার সহাহতৃতিসম্পন্ন গভীর ধর্মপ্রাণ মানুষ । উপনিষদের 
শিক্ষার মহত্বের প্রতি তার একগুয়ে মনোভাব থাকলেও পৃথিবীর অন্যান্ত 
ধর্মগ্রন্থ থেকে আলো গ্রহণ করার মৃক্ত মন তার ছিল। একজন গভীর নিষ্ঠাবান 
দেশলেবকের মতই তিনি তার দেশকে ভালবাসতেন । তবু তার দেশপ্রেম 
একাঙ্গী ছিল না। অহিংস অসহযোগের রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করলেও 
তিনি এর নৈতিক সৌনদর্যটিও অনুভব করতে পেরেছিলেন । সম্পূর্ণ হদয় দিয়ে 
তিনি চরখার আদর্শ বিশ্বাস করতেন এবং এই বৃদ্ধ বয়সেও খন্গর গ্রহণ 
করেছিলেন। যুবকের মত উৎসাহ নিয়ে তিনি সাশ্্রতিক ঘটনাবলীর নিকটতম 
সংস্পর্শে থাকতেন । বড়দাদার মৃত্যুর অর্থ হল আমাদের মধ্য থেকে একজন 
পণ্ডিত, একজন দার্শনিক এবং একজন দেশসেবকের বিদায় গ্রহণ করা। কবির 
প্রতি এবং শাস্তিনিকেতন আশ্র.মর লোকেদের প্রতি আমি আমার দুঃখপ্রকাশ 
করছি।৮৫ 


চিত্তরপ্রন দাশ 

বঙ্গীয় বিধান পরিষদের কাজের মাধ্যমে দেশবন্ধু দাশ একথা দেখিয়ে 
দিয়েছেন যে, বাংলা গভর্নমেণ্টের পিছনে জনগণের সমর্থন নেই। তিনিষে 
সন্ত্রাসবাদের একটি পরিকল্পনা প্রস্তত করেছেন এই ধারণাকে অবশ্তই নাকচ করে 
দিতে হবে। এই অভিযোগকে সমর্থন করার কোন প্রমাণ নেই | সন্ত্রাসবাদের 
দ্বারা আপনার! জনপ্রিয় নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেন না এবং একটি বিরাট 
দলকে একনুজ্ধে বেধে রাখতেও পারেন না। জনগণের মধ্যে প্রশংসার যোগ্য 
সহজাভ এমন কিছু আছে যেজন্য তার! দেশবন্ধুকে বাংলার বিরাট দলের 
অপ্রতিদ্বন্বী নেতা নির্বাচন করেছেন। সেই জিনিস দেশবন্ধুর মামনে রয়েছে । 
তিনি জনগণের জন্য ক্ষমতা চান। তিনি শাসকদের কাছে অবনত হন না। 
তিনি ত্রিতয় বোঝা থেকে বাংল! এবং ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে অধৈর্য হয়ে 
রয়েছেন। তিনি যদি অন্য স্থরে কথা বলেন, তিনি যর্দি বলেন যে জনসাধারণের 
জন্য তিনি স্বাধীনতা৷ চাঁন না তবে সন্ত্রাসবাদের ষে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে করা 


৮৮ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


হয়েছে তা সত্বেও তিনি তার গ্রভাব হারিয়ে ফেলবেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার 
মতপার্থক্য আছে। কিন্তু তা আমাকে তাঁর জলস্ত দেশপ্রেম ও মহান 
আত্মত্যাগের প্রতি অন্ধ করতে পারেনি। আমাদের মধ্যে ধারা শ্রেষ্ঠ তাদের 
মতই তিনি দেশকে ভালবাসেন। তার দক্ষিণহস্তের মত লোকের! তাকে 
ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তারা সকলেই প্রতিষ্ঠাবান লোক । তারা জনগণের 
আস্থা অর্জন করেছেন। তাদের কেন নিরপেক্ষ এবং সাধারণভাবে বিচার হবে 
না? অসাধারণ ক্ষমতাবলে এইজাতীয় লোকেদের সরাসরি গ্রেপ্তার করার 
ফলে প্রচলিত সরকারী পদ্ধতি নিন্দিত হয়েছে । লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে 
মুষ্টিমের লোকের বন্দুক, গোলাগুলি এবং হ্ষেচ্ছাচারী ক্ষমতার শক্তিতে বেঁচে 
থাকা অন্তায় এবং বর্বরতাঁ। এ বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই যে, এর দ্বারা 
তাদের চেয়ে সংখ্যায় যারা বেশি তাদের উপর নিজেদের অধিকার চাপাবার 
যোগ্যতা তার! প্রমাণ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সভ্যতার পাতলা আবরণের 
তলায় তাদের বর্বরতাও প্রমাণিত হয়েছে। 

যেসব বাঙালী বিচারাধীন রয়েছেন তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি বলব, 
“আপনার! যদি নির্দোষ হন, আর আমি জানি ষে,আপনাদের অধিকাংশই 
নির্দোষ, তবে আপনার্দের কারাবাস দেশের এবং আপনাদের প্রতি কল্যাণ 
বহন করে আনবে ; অবশ্য যথার্থ মনোভাব নিয়ে আপনারা যদ্দি তা গ্রহণ 
করেন। যস্ত্রণাভোগ না করে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব না।” 
ধার! প্রকৃত নৈরাজ্যবা্দী এবং হিংসায় বিশ্বাসী তার্দের আমি বলব, দেশের 
প্রতি আপনাদের ভালোবাঁস আমার প্রশংসা দাবি করে। কিন্ত আমি বলব 
যে, আপনাদের সেই ভালোবাঁসা অন্ধ । আমার মতে হিংসার দ্বারা ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা অক্তিত হবে না। তা হবে প্রতিশোধ না নিয়ে শুদ্ধতম যন্ত্রণাভোগের 
মাধ্যমে । এইটিই নিশ্চিত এবং ক্রুততম উপাঁয়। কিন্তু হিংসার পদ্ধতির 
প্রতি যদি আপনাদের বিশ্বাস অবিচল থাকে তবে আমি আপনাদের অনুরোধ 
করব ষে, আপনারা সাহসের সঙ্গে আপনাদের বিশ্বাসের কথা স্বীকার করুন 
'এবং কষ্টভোগ করতে এমন কি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে প্রস্তত থাকুন। তাতে 
আপনারা আপনাদের সাহস ও সততা প্রমাণ করবেন এবং বহু নির্দোধীকে 
অনিচ্ছাকৃত যন্ত্রণাভোগ থেকে বীচাবেন।”৮৬ 


লর্ড লীটনের বিরুদ্ধে দেশবন্ধুর শেষ লেখাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে । 
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তার অনুস্থ অবস্থ! এবং বিধানসভা! কক্ষে তাকে স্ট্রেচারে করে বহন করে আনা 
তার মহান বিজয়ে নাটকীয়তার স্পর্শ এনে দিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় তার 
উপস্থিতিই কথিত বাক্যের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী বন্তৃতারূপে গণ্য হয়েছে। 
লর্ড লীটনের মধ্যে যদি পর্যাপ্ত কল্পনাশক্তি থাকত এবং তার মধ্যে যদি যথেষ্ট 
খেলোয়াড়ী মনোভাব থাকত তবে এই পরাজয়ের পর তিনি অভিনান্স প্রত্যাহার 
করে নিতেন, বন্দীদের মুক্তি দিতেন এবং হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ব্যবস্থা 
অবলদ্বনের ব্যাপারে ধারা দেশবন্ধুর সঙ্গে ভোট দিয়েছেন তাদের উপর দায়ি 
ছেড়ে দিতেন । হিস এক্সেলেন্সী মনে করেন যে, রাংলা দেশে এ ষড়যন্ত্র রয়েছে । 
৮২৯৮ ৰীয় বিধানসভায় দেশবন্ধু দাশ যে নিয়মাহুবতিতা দেখিয়েছেন তা 
ফলগ্রদ হবে। চরখা যখন প্রতিটি ঘরে স্থান করে নেবে এবং তাঁর ফলে বিদেশী 
বস্ত্র বর্জন যখন প্রকৃত হয়ে উঠবে তখনই এই কাজের প্রভাব পড়বে । একটিমাত্র 
ঘটন। সমগ্র জাতিকে সম্মানে ভূষিত করেছে ।৮? 


তিনি [ দেঁশবন্ধু ] মনে করেন যে, ভ্রুত রাজনৈতিক কাজের দ্বারা যতক্ষণ 
না আমরা স্বাধীনত। অর্জন করছি ততক্ষণ আমরা কোন কাজ করতে পারব না। 
কেবল এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার মতবিরোধ আছে। কিন্তু এই সমস্যা 
[ অস্পৃশ্ঠতা ] সম্পর্কে তিনিও সম্পূর্ণ আগ্রহশীল এবং আপনার আমার মত 
তিনিও চান যে, এই অভিশাপ ভ্রত অপসারিত হোক ।৮৮ 

মহান শোক 

হৃদয় ষখন গভীর ক্ষত অনুভব করে কলম তখন সরতে চায় না। আমি 
এত বেশি শোঁকাভিভূত যে, তারবার্তায় ইয়ং ইত্ডিয়ার পাঠকদের কাছে বেশি 
কিছু পাঠাতে পারছি না। এই মহান দেশপ্রেমিকের সঙ্গে দাঁজিলিং-এ পাঁচ 
দিন ব্যাপী আমার যে কথোপকথন হয়েছিল ত! আমাদের পরস্পরকে নিকটতর 
করেছিল। এত নিকট আমরা আগে কখনো ছিলাম না। দ্েশবন্ধু কত মহান 
ছিলেন, শুধু তাই নয়, তিনি কত ভাল ছিলেন তা আমি উপলব্ধি করি। 
ভারতবর্ষ একটি মণি হারাল। কিন্তু স্বরাজ লাভ করে তা! আমাদের পুনরায় 
অর্জন করে নিতে হবে ।৮৯ 


দেশবন্ধু দাশ দাঁজিলিং-এ ন! থাকলে, তুষারমাঁলার দৃশ্তের প্রলোভন থাক! 
সত্বেও সেখানে যাবার কথা আমি চিস্তাই করতাম না। আমি ভেবেছিলাম 


৯০ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


যে, দবাঞ্জিলিং-এর শৌখিন লোকেদের কাছে চরখার কথা বল! নিছক মূর্থতা। 
আঁধার ভয় মম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল। মহিলাদের একটি সভায় বক্কৃতা করার 
স্থযোগ আমার হয়েছিল। তারা সহাহুভৃতির সঙ্গে চরখার কথা শোনেন। 
্ব্গীয় ভব্লউ. সি. বনার্জীর কন্ত। সর্বপ্রথম শৌখিন মহিলাদের জন্ত চরখ। ক্লাস 
খোলেন । মিশনারীদের ছোট সভাতেও আমার কথা বলার সুযোগ আমি 
পেয়েছিলাম । শেষোক্ত সভাটিই বোধ হয় বেশি স্বিধাকর ছিল। এতগুলি 
নেপালী, তুটিয়া এবং অন্তান্ত লোকেদের দেখার সৌভাগ্য আমার হবে তাও 
আমি জানতাম না। তারাও চরখার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন । 
কিন্ত আমার সব চেয়ে আনন্দ হয়েছিল শ্রীমতী বাসস্তী দেবী দশকে সৃতাকাটা 
শিখতে এবং অন্স্থ না হলে ধর্মানুষ্টানের মত প্রতির্দিন আধ ঘণ্টা করে সত 
কাটার ব্রত নিতে দেখে । তীর মেয়ে আগে থেকেই এটি জানতেন। কিন্ত 
তিনি অবহেল। করেছিলেন । তিনি এখন তা শুরু করেন এবং তকলীতে স্যৃত। 
কাটারও অভ্যাস করেন-__-তিনি দশ মিনিটে তকলীতে স্তা কাটতে শেখেন। 
শ্রীমতী উদিল! দেবী এবং তার ছেলেমেয়েরা কিছুদিন থেকে নিয়মিত সুতা 
কেটে আসছেন। এবং দ্েশবন্ধু নিজে তকলীতে স্তাকাটা শেখেন। কিন্ত 
তিনি গভনমেপ্টকে হারিয়ে দেওয়ার অথবা মক্কেলমের মামলায় জিতিয়ে 
দেওয়ার অপেক্ষা হতাকাটাকে বেশি কঠিন বলে মনে করেন। বাসস্তী দেবী 
তীর স্বামীর পক্ষ নিয়ে বলেন, “আমার স্বামী তার চাবির বাক্স কখনই ঠিকভাবে 
লাগাঁতে পারেন না, সব সময় আমাকেই সাহাঁধ্য করতে হয়। সুতরাং আপনি 
বুঝতে পারবেন যে, তীর পক্ষে স্তাকাটা শেখা কেন এত কঠিন।” কিন্ত 
দেশবন্ধু আমাকে কথা দেন যে, তিনি স্তাকাটা শিখে নেবেন। পাটনায় 
তিনি চরখায় সৃতা৷ কাটতে শিখেছিলেন। তার অসুস্থতার জন্ত তা বাধাপ্রাপ্ত 
হয়। তিনি আমাকে বলেন যে, চরথায় তার সম্পূর্ণ আস্থা আছে এবং সম্ভাব্য 
সর্বরকমে তিনি একে সাহাধ্য করতে চান। কলকাভার মেয়রের সমগ্র 
পরিবারকে শৌখিন দাঁজিলিং-এ হ্তা কাটতে এবং সেখানে চরখাঁর পরিবেশ 
স্থট্টি করতে দেখে আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল। বলা নিশ্রয়োজন যে, 
তারা সকলেই খন্দর পরিধান করেছিলেন । দেঁশবন্ধুর কাছে খন্র আহ্ঠানিক 
পরিধেয় ছিল না। তিনি নিয়মিত খদ্দর পরতেন । তিনি আমাকে বলেছিলেন 
ষে, ইচ্ছা করলেও বিদেশী অথবা মিলজাত বস্ত্রে ফিরে যাঁওয়া তার পক্ষে 
কঠিন 1৯০ 
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একজন প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন মানুষের মৃত্যু হয়ে গেল। বাংলা দেশ আছ 
বিধবার মত কাদছে। দেশবদ্ধুর একজন সমালোচক কয়েক সপ্তাহ আগে 
আমাকে বলেছিলেন, “একথা সত্য যে, আমি তার দোষ ধরতাম, কিন্তু আমি 
সরলভাবে স্বীকার করছি যে, দেশবন্ধুর স্থান গ্রহণ করবার মত কোন লোক 
আমাদের নেই।” খুলনাতে সর্বপ্রথম এই বিহ্বলকারী ঘটন! শোনার পর 
সেখানকার জনসভায় যখন আমি দেশবন্ধুর মহৎ জীবন-কাহিনী বিবৃত করছিলাম 
তখন আচার্য রায় বলেছিলেন, “এটি ভয়ানক সত্য। আমি ষদি আপনাকে 
বলতে পারতাঁম যে, কবিরূপে রবীন্দ্রনাথের স্থান কে নেবে, তবে আমি আপনাকে 
একথাও বলতে পারতাম যে, নেতারূপে দ্েশবন্ধুর স্থান কে নেবে? দেঁশবন্ধুর 
কাছাকাছি কোন লোক বাংলা দেশে বা অন্ত কোথাও নেই।” শত যুদ্ধের 
তিনি ছিলেন বীর । দৌষ-ক্রটির প্রতি তিনি ছিলেন উদ্দার। তার ব্যবসা 
থেকে ষদিও তিনি লক্ষ লক্ষ টাক1 উপার্জন করেছেন তবু তিনি নিজেকে 
ধনী হতে দেননি । এমন কি তার বাড়িটিও তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন । 

আমি ১৯১৯ সালে পাঞ্জাব কংগ্রেস অনুসন্ধান সমিতির কাজে সর্বপ্রথম 
তার বাক্তিগত সম্পর্কে আসি। আমি সংশয় ও ভীতি নিয়ে তার সঙ্গে দেখা 
করতে গিয়েছিলাম । আমি দূর থেকে তার প্রচণ্ড ব্যবসার কথা এবং ভার 
চেয়েও প্রচণ্ড বাগ্মিতার কথা গুনেছিলাম। তিনি তার স্ত্রী এবং পরিবার নিযে 
মোটরগাড়িতে এসেছিলেন এবং রাজপুক্রষের মত বাস করছিলেন। আমার 
প্রথম অভিজ্ঞতা খুব আনন্দদায়ক ছিল না। হাণ্টার কমিশনের সামনে সাক্ষ্য 
উপস্থিত করার ব্যাপার নিয়ে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। আমি তার মধ্যে 
আইনজ্ঞের চতুরতা এবং জেরার মাধ্যমে সাক্ষ্যকে ঘায়েল কর! ও মারশশাল ল 
শাঁননের নষ্টামি প্রকাশ করে দেবার উকিলের আগ্রহ লক্ষ্য করছিলাম | আমার 
উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু করা। আমি আমার যুক্তি উত্থাপন করি। আমাদের 
দ্বিতীয় বৈঠক আমাকে নিশ্চিন্ত করে এবং আমার ভয়কে অপসারিত করে। 
তিনি সব সময় যুক্তি গ্রহণে প্রপ্তত ছিলেন এবং আমি ষা বলেছিলাম তা৷ 
শুনেছিলেন। এই প্রথম আমি ভারতবর্ষের এতগুলি লোকনায়কের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কে আমি । আমর! পরস্পরকে দূর থেকে জানতাম। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের 
কোন কাজেই তখনও আমি অংশগ্রহণ করিনি। তারা আমাকে দক্ষিণ 
আফ্রিকার একজন যোদ্ধা বলেই জানতেন। কিন্তু আমার সকল সহকর্মীই 
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আমাকে তংক্ষণাৎ আপন করে নেন। আর ভারতবর্ষের এই মহান সেবকের 
চেয়ে বেশি আপন কেউ আমাকে করেননি । আমার এই সমিতির সভাপতি 
হবার কথ! হয়েছিল। “যেখানে আমাদের মত-পার্থক্য হবে সেখানে আমি 
আমার কথা বলব, কিন্ত আমি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেব, এই প্রতিশ্রুতি 
দিচ্ছি।” তার দ্দিক থেকে স্বেচ্ছায় এই প্রতিশ্রতি দেবার আগে আমরা 
পরম্পরের এত কাছে এসেছিলাম যে, তার সম্পর্কে আমার পুরাতন সংশয় প্রকাশ 
করার সাহসও আমার হয়েছিল। তাই খন তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 
তখন এইরকম একজন বিশ্বাসী সহকর্মীর জন্ত আমি গর্ববোধ করেছিলাম 
কিন্ত সেই সঙ্গে আমি কিছু অপ্রস্থতও বোধ করেছিলাম, কেমন! আমি জানতাম 
যে, ভারতীয় রাজনীতিতে আমি একজন শিক্ষার্থী মাত্র এবং এই জাতীয় 
সন্দেহমুক্ত বিশ্বীসের অধিকারী নই। কিন্তু নিয়মনিষ্ঠা পর্দের বিরেচনা করে 
না। যেরাঁজ! এই নীতি ম্বীকার করেন তিনি তার সেই অন্থুচরের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেন যাঁকে তিনি কোন বিষয়ের একমাত্র বিচারক নিয়োজিত 
করেছেন। আমার অবস্থা ছিল এ অনুচরের মত। এবং আমি সরুতজ্ঞ 
গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি যে, যেসব বিশ্বাসী সহকর্মীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য 
আমার হয়েছিল তাদের মধ্যে চিত্বরঞ্জন দাশের চেয়ে অধিকতর বিশ্বাসী কেউ 
ছিলেন না। 

অমৃতসর কংগ্রেসে আমি আর নিয়মান্বতিতার অধিকার দাবি করতে 
পারিনি। সেখানে যোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের 
ক্ষমতা অন্থলারে দেশের কল্যাণ করার জন্য বিশ্বাম অর্জন করেছিলেন । এখানে 
কারও আত্মসমর্পণের প্রশ্ন ছিল না, গ্রশ্ন ছিল কেবল শ্তদ্ধ যুক্তি উত্থাপন অথবা 
দলের অত্যাবশ্ঠকতা । এখানে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হওয়ায় আমার আচরণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ছিল। সকলেই ছিলেন বিনীত, তেমনি 
আত্মসমর্পণে তারা ছিলেন সমান অনিচ্ছুক । মহান মালব্যজী একবার এই 
দলের সঙ্গে এবং তারপর অন্য দলের সঙ্গে আলোচন। করে সমতা বজায় রাখতে 
চেষ্টা করছিলেন। কংগ্রেন সভাপতি পণ্ডিত মতিলালজী ভেবেছিলেন যে, 
এই যুদ্ধ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে । লোকমান্ত এবং দেশবন্ধুর সঙ্গে মিলিত 
হবার সময়ও আম।র পক্ষে ছুর্লভ ছিল। সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে তাদের 
একটি সাধারণ হ্তত্র ছিল। প্রত্যেক দলই অপর দলকে বোঝাতে চেষ্টা 
করছিল। কিন্তুদৃঢ় প্রত্যয় কারও ছিল না। সেখানে অচল অবস্থার স্ষ্ট 
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হয়েছিল এবং অনেকেই ঘটনার বিয়োগাস্তক পরিণতির কথা ভেবেছিলেন 
আলি ভ্রাতৃহুয় ধারদের আমি জানতাম এবং ভাঁলবাসত্াাম, অবশ্ত এখনকার মত 
এত জানতাম না তারা! আমাকে দেশবন্ধুর প্রস্তাব সমর্থন করতে বলেন। মহম্মদ 
আলি তার প্ররোচক বিনয়ের সঙ্গে বলেন, “অনুসন্ধানের ব্যাপারে আপনার 
বিরাট কাঁজকে আপনি ব্যর্থ হতে দেবেন না।” কিন্তু আমি এ কথ! মানতে 
পারলাম না। ঠাও্া মাথার সিন্ধী জয়রামদাস এগিয়ে এলেন উদ্ধার করতে । 
তিনি আমার কাঁছে একটি ছোট কাঁগজ পাঠিয়ে দিলেন। তাতে তিনি তার 
যুক্তি এবং মীমাংসার একটি রফা লিখে পাঠালেন । আমি তকে প্রায় চিনতামই 
না। তীর চোখ এবং মুখ আমাকে বিমোহিত করে। তীর লেখাটি আমি 
পড়ি। সেটি ভালই ছিল। আমি সেটি দেশবন্ধুকে দিই। তিনি উত্তর দেন, 
“আমার দল যদি এটি মেনে নেন, তবে আমি মানতে পারি।” আনুগত্য 
একবার লক্ষ্য করুন! তিনি তার দলকে মান্য করবেন- জনগণের উপর ভার 
বিম্ময়কর নেতৃত্বের এটি ছিল অন্যতম গোপন তথ্য । লোকমান্ত তার শ্রেন-চস্ষু 
দিয়ে কী ঘটছে তা লক্ষ্য করছিলেন। পণ্ডিত মালব্যজীর গঙ্গা-ধার! বক্তৃতার 
বেদি থেকে নিঃসারিত হচ্ছিল। তার একটি চোখ ছিল মঞ্চের উপর যেখানে 
আমার্দের মত বামনের জাতির ভাগ্য নির্ণয় করছিলেন। লোকযান্ত বললেন, 
"আমি এটি দেখতে চাই না। দাশ যদি একে সমর্থন করেন তবে আমার পক্ষে 
তা ভালই ।” মালব্যজী এই কথা শুনতে পেয়েছিলেন । তিনি আমার 
হাত থেকে সেটি টেনে নেন এবং কান-ফাটানো হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা 
করেন ষে, একটি মীমাংসায় পৌছানো গিয়েছে । আমি এই ঘট নার বিষদ বিবরণ 
এই জন্যই দিলাম যে, এর মধ্যে দেশবন্ধুর মহত্বের এবং তার অপ্রতিদন্দ্ী 
নেতৃত্বের কারণ, তার কাঁজের দৃঢ়তা, বিচারের যৌক্তিকত এবং দলের প্রতি 
আহ্গ্গত্য মূর্ত হয়ে উঠেছে । 

আমাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। আমরা জুহু, আমেদাবাদ, দিল্লী এবং 
দাঞজিলিং-এ মিলিত হয়েছিলাম । জুহুতে তিনি এবং মতিলাঁলজী আমাকে 
দলে ভেড়াতে এসেছিলেন। তারা ছুজন ধমজের মত হয়ে গিয়েছিলেন। 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তিন্ন। কিন্তু তারা আমার সঙ্গে কোন রকম ভিন্নতা 
সহা করতে পারছিলেন না। তা ষদি পারতেন তাহলে আমি পঁচিশ মাইল 
দূরে ষেতে বললে তারা পঞ্চাশ মাইল দূরে সরে যেতেন। কিন্তু যেখানে 
দেশের স্বার্থ বিদ্রিত সেখানে তারা তাদের নিকটতম বন্ধুর কাছেও সামান্তষ 


৯৪. গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


আত্মসমর্পণ করতে প্রত্বত ছিলেন না। আমাদের মধ্যে এক ধরনের সন্ধি 
ছিল। আমরা অসন্ধ্ ছিলাম, কিন্ত হতাশ ছিলাম না। আমরা একে 
অপরকে জয় করতে বদ্ধপরিকর ছিলাম। আমেদাবাদে আমরা মিলিত 
হলাম। দেশবন্ধুর প্রকৃতি সজাগ ছিল, এক জন যুদ্ধকলাবিদের ম্তিনি 
সবকিছু দেখছিলেন। তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন ঘে পরাজয় গৌরবময়। 
হায়, তার মত বন্ধুর কাছে এই দেহে আমি আর পরাজিত হব না! কেউ 
যেন মনে না করেন ষে সাহা প্রন্তাবের ব্যাপার নিয়ে আমরা পরস্পরের শক্র 
হয়ে গিয়েছিলাম । আমরা পরম্পরকে ভূল করছেন বলে বিশ্বাস করতাম। 
কিন্তু এ হল প্রণয়ীদের ভিন্নতা । বিশ্বস্ত স্বামী ও স্ত্রী তার্দের ভিন্নতার চিত্রগুলির 
কথা এবং. এই ভিন্নতা পুনমিলনের আনন্দকে তীব্রতর করার জন্ত যে বেদন! 
তাদের দিত তার কথ! একবার মনে করুন। " আমাদের অবস্থাও ছিল সেই 
রকম। তাই দিল্লীতে আবার আমরা মিলিত হলাম। সুরুচিসম্পন্ন পণ্ডিত 
তার ভয়ানক চোয়াল নিয়ে আর বাইরে থেকে দেখতে কর্কশ মনে হলেও প্রকত- 
পক্ষে বশাহুগ দাশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধির খমড়া সেখানে তৈরী 
হয় এবং সমথিত হয়। এটি ছিল এক অলঙ্্য বন্ধন, একটি পক্ষ এখন মৃত্যুর 
দ্বারা তাকে মঞ্জুর করে দিয়েছেন । 

দাঁজিলিং-এর কথা এখন আমি বলব না। তিনি প্রায়ই আধ্যাত্মিকতার 
দাবি করতেন এবং বলতেন যে, ধর্মের ব্যাপারে আমার সঙ্গে তীর কোন মত- 
পার্থক্য নেই। আর তিনি মুখে একথা! বললেও ইঙ্গিতে বোধ হয় বোঝাতে, 
চেয়েছিলেন ষে, আমি বড়ই অকবি যে আমাদের বিশ্বাসের মধ্যেকার মৌলিক 
এক্য আমি দেখতে পাই না। আমি শ্বীকার করছি যে, তিনিই ঠিক। 
দাজিলিং-এর মূল্যবান পাচদিনে প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন 
যে, তিনি কত বড় ধামিক। তিনি কেবল মহৎ-ই ছিলেন না, তিনি দোষশূন্ত 
ছিলেন এবং সেই উৎকর্ষতায় আরও বিকশিত হচ্ছিলেন । কিন্ত সেই পাঁচদিনের 
অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা আজ আমি বলব না, পরে একদিন তা বলব। নিষ্ঠুর 
ভাগ্য যখন লোকমান্কে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তখন আমি 
নিজেকে নিঃসহায় মনে করেছিলাম । সেই আঘাত আমি এখনও কাটিয়ে 
উঠতে পারিনি ; কেনন! তার অত্যন্ত প্রিয় শিশ্কদের এখনও আমাকে সাস্বনা 
দিতে হচ্ছে। কিন্তু দেশবন্ধুর বিদায় আমাকে আরও খারাপ অবস্থায় ফেলে 
দিয়েছে।' কারণ লোকমান্ত খন আমাদের ছেড়ে যান তখন দেশ আশায় পূর্ণ 
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ছিল। হিন্দুমুসলমানকে চিরদিনের জন্ত এঁক্যবন্ধ বলে মনে হত। আমরা যুদ্ধের 
মুখোমুখি ছিলাম । এখন ?৯১ 


ছেশবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন 

বাংল! দেশের উপর, ভা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের উপর দ্েশবন্থুর কত বড় 
প্রভাব ছিল কলকাত। গতকাল তা! দেখিয়েছে । কলকাত। বোস্বাই-এর মত 
বিশ্বজনীন । সব প্রদেশের লোক এখানে আছে। এবং এই সমস্ত লোক 
বাঁালীঘ্বের মত আস্তরিকভাবে শোভাধাত্রায় ষোগ দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের 
সমস্ত জায়গা থেকে যেসব তার আসছে তা তার ভারতব্যাগী জনগ্রিয়ত। 
প্রমাণ করে। 

কৃতজ্ঞ মানুষদের কাছে এছাড়া অন্ত কিছু হতে পারে না। আর তিনি 
এ পাবার অধিকারী ছিলেন। তীর ত্যাগ ছিল মহান। তীর ওঁদার্যের কোন 
সীম! ছিল না। তার ভালবাসায় ভর। হাত সকলের জন্য প্রসারিত ছিল। 
দানে তিনি ছিলেন অসাবধানী। এই সেদিন যখন আমি বিনীতভাঁবে তাঁকে 
বলেছিলাম ষে, তিনি হয়ত প্রভেদ করে থাকবেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 
হয়েছিল, “আমি ধিভেদশৃন্তা হারিয়েছি বলে মনে করি না।” তার ছুয়ার 
ধনী ও দরিত্রের জন্ত উন্মুক্ত ছিল। দুর্শশায় পতিত সকলের প্রতিই তার 
হ্বদয়ে বেদনা ছিল। সারা বাংলা দেশে এমন একজন যুবকও কি আছেন 
ধিনি কোন না কোন রকমে দেশবন্ধুর কাছে খণী নন? তীর অতুলনীয় আইন- 
জ্ঞান গরীবদের অধিকারে ছিল। আমি জানি যে, এক পয়সাও না নিয়ে তিনি 
বহু রাঁজবন্দীকে বিচারে সমর্থন করেছেন । পাঞাব অনুসন্ধান সমিতির কাজে 
তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং নিজের খরচ নিজেই বহন করেছিলেন। সেই 
সময় তার গার্হস্থ্য জীবন রাজকীয় ছিল। আমি তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে, 
পাঞ্াবে থাকাকালীন তিনি পঞ্চাশ হাঁজার টাকা খরচ করেছিলেন। তীর 
সাহাষ্যপ্রাথধথীদের প্রতি তার এই উদ্দার হৃদয় তাকে হাজার হাজার যুবকের 
অবিসংবাদী সম্রাট করে দিয়েছিল । 

তিনি যেমন মহান ছিলেন তেমনি ছিলেন নিভীঁক। অমৃতসরে তার প্রচণ্ড 
বক্তৃতা আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছিল। তিনি তার দেশের আশু মুক্তি 
চেয়েছিলেন । তিনি তার কোন কথার বিকল্প অথবা কোন বিশেষণের পরিবর্তন 
সহ করতেন না__-তার কারণ এই নয় যে, তিনি অযৌক্তিক ছিলেন। তার 
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কারণ শুধু এই যে, তিনি তার দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। এই 
জন্যই তিনি তাঁর জীবন দিয়েছেন । বিশাল শক্তিকে তিনি সংবত করেছিলেন । 
আদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি তার দলকে ক্ষমতায় অধিষ্টিত 
করেছিলেন। শক্তির এই প্রচণ্ড প্রকাশ তাঁর মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। এ হল 
তার স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন | এ মহান। 

তীর চরম জয়লাভ ঘটে ফরিদপুরে । সেখানে তাঁর বক্তৃতা তার পরম যুক্তি 
এবং রাজনীতিজ্ঞানের প্রমাণ করেছে । এই বক্তৃতার ছার! তিনি স্থচিস্তিত ও 
যর্থহীনভাবে এবং চুড়াস্তরূপে (সেকথ! তিনি আমাকে বলেছিলেন) অহিংসাকে 
একমাত্র উপায় আর সেজন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নীতি হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন । | 

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং মহারাষ্ট্রের নিয়মনিষ্ট বলিষ্ঠ কর্মীদের সহযোগে 
বিরাট এবং ক্রমবর্ধমান শ্বরাজ পার্ট গঠন করে তিনি তার সঙ্থল্প, মৌলিকত্ 
ও উত্ভাবনশক্তি প্রমাণ করেছিলেন । কোন কাজকে একবার ঠিক মনে 
করলে তা না করাকে তিনি যে বিবেকের অবমানন] বলে মনে করতেন তাও 
তিনি এই পার্টি গঠন করার সময় দেখিয়েছেন । আজ স্বরাঁজ-পার্ট একটি 
দৃঢ় নিয়মান্গ প্রতিষ্ঠান। কাউন্সিলে প্রবেশ নিয়ে তার সঙ্গে আমার থে 
মতান্তর ছিল এবং আজও আছে তা হল মৌলিক । কিন্তু গভর্নমেণ্টকে বিব্রত 
করতে এবং ক্রমাগত তার অন্যায়গুলি দেখিয়ে দেবার উদ্দেশ্তে কাউন্সিল 
প্রবেশের উপযুক্ততার প্রতি আমি কোনদিন সন্দেহ প্রকাশ করিনি। এই 
পার্ট কাউন্সিলে ষে বিরাট কাজ করেছেন তা কেউ অস্বীকার করবে না। 
আর এর সমস্ত যশ প্রধাণত দেশবন্ধুর প্রাপ্য । আমি আমার মন খোলা 
রেখে তার সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম । তারপর আমি আমার সাধ্যমত পার্টকে 
সাহাধ্য করেছি। তার মৃত্যু পার্টির পাশে দীড়াবার জন্য আমার কর্তব্যকে 
দ্বিগুণিত করেছে; কেননা এখন নেতা৷ চলে গিয়েছেন । এই পার্টিকে যেখানে 
আমি সাহাধ্য করতে পারব না, সেখানে তার প্রগতিতে কোন রকম বাধাও 
আঁমি দেব না। 

ফরিদপুরের বক্তৃতার কথায় আমি আবাঁর ফিরে যাই। কার্যকারী ভাইসরয় 
শ্রীমতী বাসম্ভী দেবীকে শোকবার্ত পাঠিয়ে যে সৌজন্ততা দেখিয়েছেন সমগ্র 
জাতি তার জন্য কৃতজ্ঞ। এই স্বর্গত নেতার স্মরণে এযাংলো-ইওিয়ান প্রেস 
যে গভীর শ্রদ্ধা প্রদশন করেছেন তাও সককৃতজ্ঞ চিত্তে লক্ষ্য করেছি। মনে 
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হয় তার ফরিদপুরের বক্তৃতা তার স্বচ্ছ আস্তরিকতার জন্ত অধিকাংশ ইংরেজকে 
প্রভাবিত করেছে। এই মৃত্যু কেবল সৌজন্যতা প্রন্্শনের মধ্য দিয়েই যাতে 
শেষ না! হুয়ে যায় তার জন্ত আমি অগ্রহান্বিত। এই বক্তৃতা ছিল সেই সব 
গ্রাংলো-ইপ্ডিয়ান বন্ধুর প্রতি উদার প্রতিবেদন ধীরা চেয়েছিলেন যে এই মহান 
দেশসেবক তার মনোভাবের কথ পরিষ্কার করে বলুন এবং সেদিকে যাত্রা করুন । 
তিনি তা করেছিলেন। যৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত এই প্রতিবেদনের শ্রষ্টাকে আমাদের 
মধা থেকে সরিয়ে নিয়েছে । দেশবন্ধুর মনোভাবের আন্তরিকতা সম্পর্কে 
এখনও ঘেদব ইংরেজের মনে সন্দেহ রয়েছে তাদের আমি এই আশ্বাস দিতে 
পারি যে, দাঁঞ্জিলিং-এ থাকার সময় যে জিনিন সব চেয়ে বেশি আমাকে অভিভূত 
করেছিল তা হল এই উক্তির প্রতি তার আন্তরিকতা । এই মহান মৃত্যু কি 
আঘাতকে আরোগ্য করতে এবং অবিখাসকে মুছে ফেলতে ব্যবহাত হতে পারে 
না? আমি একটি সহজ প্রস্তাব করছি। সরকার কি চিত্তরঞ্জন দাশের 
সম্মানার৫থে-_নিজের যুক্তি উত্থাপনের জন্য তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই__ 
রাজিবন্দীদের মুক্তি দেবেন, ধাদের তিনি নির্দোষ বলে ঘোষণা! করেছিলেন ? 
নির্দোষ বলে আমি তাদের ছেড়ে দিতে বলছি না। গভর্নমেন্টের কাছে 
তাদের অপরাধের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ থাকতে পারে। আমি শুধু বলছি যে, এই 
স্বর্গতের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য এবং কোন রকম অধিকার ক্ষু্ন না' করে 
তাদের মুক্তি দিতে । গভর্নমেন্ট যি ভারতীয় জনমতকে শান্ত করার জন্য 
কিছু করতে চান তবে এখনকার চেয়ে ভাল সময় আর পাওয়া যাবে না এবং 
এই সব বন্দীর মুক্তির পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে অন্গকূল পরিবেশও স্থষ্টি করা 
ঘাবে না। মোটামুটভাঁবে সারা বাংল! দেশ আমি ঘুরেছি। কেবল স্বরাজীদের 
নূর, সমগ্র জনমতই আজ এদিকে ঝুকে রয়েছে। যে আগুন দেশবন্ধুর নর 
দেহকে কয়েকদিন আগে পুড়িয়ে দিয়েছে সেই আগুন যেন ধ্বংসশীল অবিশ্বাস, 
সন্দেহ এবং ভীতিকেও পুড়িয়ে দেয় । গভনমেণ্ট তখন ইচ্ছা করলে ভারতীয়দের 
ঘে কোন দাবি পূরণের উপায় নির্ধারণের জন্ত একটি সম্মেলন আহ্বান 
করতে পারেন। | 

গভর্নমেন্টকে যদি তীর কাঁজ করতে হয় তবে আমাদেরও নিজেদের কাজ 
করতে হবে। আমাদের সব কাজ যে একজন মাত্র করেন না তা দেখিয়ে 
দেবার ষোগ্য আমাদের হতে হবে। যুদ্ধের সময় মিঃ চাঁচিল যে কথা উচ্চারণ 
করেছিলেন সেই ভাষায় আমাদের বলতে হবে যে, “আমরা কাজ চাই” ! 
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বরা পার্টিকে এখনই পুনর্গঠিত করতে হুবে। এই “বিনামেঘে, বজ্রাঘাতে' মনে 
হয়, পাঞাবের হিন্দু-মুসলমান তীর্দের ঝগড়া ভুলে গ্রিয়েছেন। উভয় পক্ষ কি 
নিজেদের ব্বাতন্ত্য ভুলে যাবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান মনে করতে 
পারেন? দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমান একতায় বিশ্বাস করতেন এবং এই কাজকে তিনি 
ভালবাসতেন । খুবই কঠিন পরিস্থিতির সময় তিনি হিন্দু-মুসলমানকে এক্যবন্ধ 
করেছিলেন। চিতার আগ্তন কি অনৈক্যের অপরাধ থেকে আমাদের পবিজ্র 
করতে পারবে? কিন্তু তা করবার জঙ্ প্রথমে হয়ত সব দলকে একটি সাধারণ 
মঞ্চে মিলিত হতে হবে। দেশবন্ধু তার জন্য আগ্রহাদ্বিত ছিলেন। তার 
বিয়োধীদের সম্পর্কে তিনি কটু ভাষায় কথ! বলতে পারতেন । . কিন্তু দাঁজিলিংএ 
থাকার সময় তাঁর মুখ থেকে কোন রাজনৈতিক বিরোধীর সম্পর্কে একটিও 
শক্ত কথা বেরিয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। সমস্ত দলকে একত্র করার, 
কাজে তিনি আমার সাহাষ্য চেয়েছিলেন। আমাদের মত শিক্ষিত ভারত- 
বাসীর তাহলে দেশবন্ধুর দূরদৃষ্টিকে কাজে রূপ দিতে পারব এবং স্বরাজের 
মি'ড়ির কয়েক ধাপ উপরে উঠে এখনই আমর! তাঁর জীবনের একটি আকাঁক্ষাকে 
উপলব্ধি করতে পারব। সেই সিঁড়ির শেষ ধাপে হয়ত আজ আমরা উঠতে 
পারব না। তখন আমরা আমাদের হৃদয়ের অস্তস্তল থেকে বলতে পারব 
“দবেশবন্ধু মায়া গিয়েছেন। দেশবন্ধু অমর হন? ।৯২ 


[ দ্েশবন্ধুর মৃত্যু সংঘাদ শোনার পর ১৯২৫ সালের ১৭ই জুন খুলনার এক জনসভায় গান্ধীজী 
নিয়লিখিত ভাষণ দেন | ] 


মিঃ দাশ শ্রেষ্ঠ মাহষদের একজন ছিলেন । ( এইখানে গান্ধীজী কান্নায় ভেঙে 
পড়েন এবং এক মিনিট, কি ছু মিনিট কথা বলতে পারেন না । ) গত ছ বছর 
ধরে তাঁকে জানার হৃবিধা আমার হয়েছে এবং মাত্র কিছুদিন আগে দাঞ্জিলিংএ 
ষখন আমি তাঁর কাছ থেকে বিদ্বায় নিয়ে আমি তখন একজন বন্ধুকে আমি 
বলেছিলাম যে, আমি যতই তীর কাছে আসছি ততই তাকে ভালবাসছি। 
দাজিলিং-এ অল্প কয়েক দিন থাকার সময় আমি দেখেছি যে, ভারতের কল্যাণ 
চিন্তা ছাড়। আর কোন চিস্তা তার মনকে অধিকার করে নেই। ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতাই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। আঁর কোন বিষয়ই তার মনকে এমনভাবে 
জুড়ে রাখেনি। একথাও আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, দা্জিলিং-এ তার 
কাছ থেকে বিদীয় নেবার আগের মুহূর্ত পর্বস্ত তিনি আমাকে বাংল! দেশে . 
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বেশি দিন থেকে. বিভিন্ন দলকে একত্র করতে বলেছিলেন যাতে 
আমার বাংলা ভ্রমণের সময় সমম্ত শক্তিকে একটি উদ্দেশে কেন্দ্রীভূত 
করা যায়। 


ধার! তাঁর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করতেন, ধার! তার প্রচণ্ড সমলোচক 
ছিলেন, তাঁরাও একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি যে, বাংলা দেশে 
দেশবন্ধুর স্থান কেউ নিতে পারেন না। ভিনি ছিলেন নিভীক। তিনি 
ছিলেন সাহুসী। বাংলা! দেশের যুবকদের প্রতি তার ভালবাসা ছিল 
সীমাহীন । ' একজন যুবকও আমাঁকে একথা বলেননি যে, মিঃ দাশের কাছে 
সাহায্যের অন্থরোধ ব্যর্থ হযেছে । তিনি লক্ষ লক্ষ টাক! উপার্জন করেছেন 
এবং সেই লক্ষ লক্ষ টাক! বাংলার যুবকর্দের দিয়ে দিয়েছেন। তার 
আত্মত্যাগ ছিল সীমাহীন, আর তার জ্ঞান ও রাজনীতিজ্রতার কথা বলার 
আমি কে? 


দাঞ্জিলিং-ংএ একাধিকবার তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা সত্য ও অহিংসার উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানদের 
জানা উচিত যে, তাঁর অন্তরে হিন্দু-মুনলমান সম্পর্কে কোন বিভেদ ছিল না। 
'ভাীরতবর্ষের ইংরেজদেরও আমি একথ। বলতে চাই যে, তাদের প্রতিও তিনি 
কোন খারাপ মনোভাব পোঁষণ করতেন না । “আমি যদ্দি বাচি তবে ম্বরাজের 
জন্য বাঁচব, আমি যদ্দি মরি তবে স্বরাজের জন্য মরব”-_মাতৃভৃমির গ্রতি 
এইটিই ছিল তীর ব্রত। 


দাঁজিলিং-এ থাকার সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে, রাজনৈতিক বিরোধীদের 
প্রতি মিঃ দাশের ম্েহশীলতা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু সেই পবিত্র 
স্বৃতি-চারণ আমি এখানে করব না। তীর সেবা! এবং তাঁর আত্মত্যাগ 
অতুলনীয় । সেই স্থৃতি যেন আমাদের মনে চিরকাল জাগরূক থাকে এবং 
তার দৃষ্টান্ত যেন আমাদের মহৎ কাজে উদ্ধদ্ধকরে। আমাদের পথ দীর্ঘ এবং 
নিরানন্দময়'। আর" অন্ত কিছুই আমাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাসের স্থান 
গ্রহণ করতে পারবে না। মিঃ দাশের নীতিবাক্য ছিল আত্মবিশ্বাস, 
তা যেন আমাদের দীর্ঘ দিন অনুপ্রাণিত করে। তার আত্ম! শাস্তি- 
লাভ করুক ।৯৩ 
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বিষ্লাবীদ্ের প্রতি দেশব্ধু 


[ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর অনৈক 'বিপ্রবী' শ্রীমতী বাসস্তী দেবীকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে 
তিনি দেশবন্ধুর মহত্বের উল্লেখ করেন এবং একথাও লেখেন যে, রাজনীতিতে তাদের সঙ্গে একমত 
না হলেও তার্গের প্রতি দেশবন্ধুর সহানুভূতি ছিল। এই চিঠিটি উধৃত করে গান্ধীজী নিচের 
কথাগুলি লেখেন । ] 


'**বৈপ্রবিক কার্যকলাপের প্রতি দেশবন্ধু কী মনোভাব পোষণ করতেন, 
এই চিঠিটি তার অপ্রাথিত প্রশংসাপত্র । দৌষ থাকা সব্েও বাংলার যুবকদের 
প্রতি তাঁর পিতৃম্থলভ স্ষেহদৃষ্টির মধ্যে তাদের উপর তার প্রভাবের কারণটি 
খুঁজে পাওয়া যাবে । তাদের পথ তিনি পছন্দ করতেন বলে ঘে তিনি তাদের 
ভালবাসতেন তা নয়। তাদের পথ থেকে সরিয়ে আনবাঁর জন্যই তিনি তাদের 
ভালবাসতেন । তার জীবিতকালে যারা তার কথা শোনেনি এখন কি তারা 
তার আত্মার কথ শুনবে, ষে আত্মা তাদ্দের বলছে “হিংসার পথ ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার পথ নয়! নিজের্দের সিদ্ধান্তের উপর ভরসা না! করে তার পরিণত 
সিদ্ধান্তের প্রতি কি ভারা তাদের আস্থা স্থাপন করবে ?৯5 


দ্বাজিলিং-এর স্মৃতি 


দাজিলিং-এ যে পাঁচটি দিন আমি কাটিয়েছিলাম তার পবিত্র ম্থৃতি-চারণ 
আমি করব, এই প্রতিশ্রতি আমি পাঠকদের দিয়েছিলাম । আমার জীবনের 
বহুমূল্য জিনিসগুলির মধ্যে আমি সেটিকে সঞ্চয় করে রেখেছি । সময় যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তার মূল্যও বেড়ে চলেছে । কেন, তা আমি পাঠকদের বলব। 
এর আগেও আমি দেশবন্ধুর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেছি। কিন্তু সেগুলি 
ছিল নিছক রাজনৈতিক মিলন । তখন দুজনেই আমরা নিজের নিজের কথার 
মধ্যে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত থাকতাম । কিন্তু দাজিলিং-এ তা হয়নি। সেখানে 
দেঁশবন্ধু কেবল আঁমার জন্তই ছিলেন। তিনি সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আর 
আমি তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই গিয়েছিলাম । দাঞ্জিলিং-এ আমার বিশ্রাম 
নিতে যাওয়া একটি উপলক্ষ মাত্র। তুষারমালার আকর্ষণ থাক সত্বেও 
দেশবন্ধু না থাকলে আমি সেখানে যেতাম না। তবে পরিশেষে আমাকে 
লেখার জন্ত তিনি ঘে পেহ্দিলে নোট করেছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন, 
“মনে রাখবেন ষে আপনি আমার কর্তৃত্বের মধ্যে রয়েছেন। আমি হলাম 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি । আপনার ভ্রমণের মধ্যে দাঁজিলিং-কেও যুক্ত 


ব্যক্কতি-প্রসঙ্গ : গুণগ্রাহিতা ১৩১ 


করতে হবে। এটি হল আদেশ ।” এই সুন্দর লেখাটি কাছে রাখার ইচ্ছা 
আমার ছিল। কিন্তু আমার কাছ থেকে যেমন অনেক দামী দ্লামী কাগজ- 
পত্র হারিয়ে গিয়েছে এটিও তেমনি হারিয়েছে । আমি বলেছিলাম যে, আমার 
সঙ্গে ওয়াকিং কমিটি রয়েছে । টেলিগ্রামে তাঁর উত্তর ছিল, “তাহলে সমস্ত 
কমিটিকেই সঙ্গে আনুন। তাদের থাকার ব্যবস্থা আমি করব। বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সদস্তদের গাড়িভাড়। দেবে। সাতকড়িকে আমি 
সেই কথা লিখছি ।” ওয়াকিং কমিটিকে আমি দাঞ্জিলিং-এ নিয়ে 'য়েতে পারিনি । 
তবে সভার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়ার প্রতিশ্রতি আমি দিয়েছিলাম । 
আর তাই আমি গিয়েছিলাম । আমি সেখানে মাত্র ছুদিনের জন্য গিয়েছিলাম । 
তিনি আমাকে তার কাছে পাচ ধিন আটকে রাঁখেন। তিনি শ্রীমতী বাসস্তী 
দেবীকে আসাম-ভ্রমণ স্থগিত রাখার কথ। শ্রীযুক্ত ফুকনকে জানাতে বলেন। 
তিনি নিজেও তিন দিনের জন্য বাংল-ভ্রমণ স্থগিত রাখেন। পরম্পরের কাছে 
থাকার জন্য আমাদের কত আগ্রহ ছিল তা দেখাবার জন্য আমি এই সব খুঁটি- 
নাটি কথ। উল্লেখ করছি। দেঁশবন্ধুরদীর্ঘনিদ্রা ঘনিয়ে আসছিল বলেই বোঁধ 
হয় এটি ছিল আমাদের ঘনিষ্ঠ মিলনের প্রস্ততি । 

তিনি রোগগ্রস্ত না থাকলেও সগ্য রোগমুক্ত ছিলেন। তার প্রতি যত 
নেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু আমার এবং আমার সঙ্গীদের হুখ-ন্থবিধার 
প্রত্যেক খুঁটিনাটি দেখার আগ্রহ তিনি করতেন। তার বন্দোবস্ত সবই ছিল 
অপর্যাঞ্ধ। সমতল থেকে তিনি তিনটি ছাগল আনতে আদেশ করেছিলেন । 
তিনি চাননি যে, একবেলীও আমার দুধ বন্ধ হোক। আমি প্রায়ই বাসস্তা 
দেবীর ভগ্রী-জবলভ যত্ব লাভ করেছি । কিন্তু দাঁজিলিং এ দ্েশবন্ধু নিজে আমার 
দেখাশোনার ভার নিয়েছিলেন । সেখানে কোন রকম কৃত্রিমতা ছিল ন|। 
আতিথেয়ত! ছিল তাদের বংশের শ্বভাব। তাদের প্রাচূর্যপূর্ণ আতিথেয়তার 
কয়েকটি আকর্ষণীয় ঘটনার কথ! তিনি আমাকে বলেছিলেন। অপরিচিত 
অথব]1 রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি তাঁর কত শ্রদ্ধা ছিল তা কেবল আমি 
দাঁজিলিং-এ এসেই জানতে পারি। তারই আগ্রহে খাদি প্রতিষ্ঠানের 
সতীশবাঁবুকে বাংলা দেশে খদ্দর চালু করার বিষয়ে আমরা যে পরিকল্পনা প্রত্তত 
করেছিলাম সে বিষয়ে আলোচনার জন্ত তার কাছে পাঠানো হয়। আমি তাঁকে 
জিজ্ঞেন করেছিলাম ষে, সতীশবাঁবু কোথায় থাকবেন বলে তিনি মনে করেন? 
তিনি বলেছিলেন, “কেন, এই বাড়িতেই থাকবেন ।” আমি বলেছিলাম, “কিন্ত 
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ইতিমধ্যেই আমরা এখানে ভিড় করে ফেলেছি।” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 
“মোটেই নয় । আর তা! ঘদদি হয় তবে তিনি আমার ঘর ব্যবহার করতে পারেনন।” 
আমি যখন তাঁর এবং তার অতিরিক্ত পরিশ্রমী সঙ্গীর কথা ভাবছিলাম তখন 
তিনি সভীশবাবুর সুথ-ন্ুবিধার কথা ভাবছিলেন। তিনি বললেন, “তাছাড়া 
সতীশবাঁবু মনে করেন যে, তার সম্পর্কে আমি পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি খানিকটা 
আমার কাছে অপরিচিত। আপনি জানেন যে, আমি আমার অন্ত বন্ধুদের 
কথ৷ ভাবছি না। তারা আমাকে ভুল বুঝবেন না । সতীশবাবু এই বাড়িতেই 
থাকবেন ।” 

আমরা বাংলা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কথা আলোচনা করি। 
প্রসঙ্গত'স্বরাজ পার্টির বিরুদ্ধে যে সব ঘুষ ও দুর্নীতির অভিষোগ কর! হয় তার 
উল্লেখ আমি করি । আষঙি তাকে জানাই ষে, স্যার স্রেন্্রনাথ আমাকে 
বাংল! ত্যাগ করার আগে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ -জানিয়েছেন। 
তিনি বলেন, “আপনি নিশ্চয় তার কাছে যাবেন এবং আমার্দের কথাবার্তা 
তাকে জানাবেন এবং সমস্ত ঘুষ ও ছুর্নাতির সম্পর্কে আমার স্পষ্ট অস্বীকৃতির 
কথা তাকে বলবেন। পার্টির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও যর্দি সত্য বলে 
প্রমাণিত হয় তবে আমি জনজীবন থেকে বিদায় নেব। আসল কথা, বাংলা 
দেশের রাজনৈতিক জীবন হল পারস্পারিক বিদ্বেষ ও পিছনে নিন্দা করা । স্বরাজ 
পার্টির অসাধারণ অগ্রগতি ও সাফল্য কিছু কিছু লোকের কাছে অসম হয়ে 
গিয়েছে । সেজন্য আমি চাই যে, পার্টির বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ উতিত 
হবে তার প্রত্যেকটি আপনি যাচাই করুন এবং সে সম্পর্কে আপনার মূল্যবান 
মতামত দ্িন। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, আপনার মত আমিও 
অসাধুতায় বিশ্বাস করি না । আমি জানি যে আমার দেশ অসৎ পথে মুক্তি- 
লাভ করতে পারবে না। আপনি যদি সব দলকে একত্র করতে পারেন অথবা! 
অস্তত পারম্পরিক প্রত্যভিযোগের হাওয়াকে মুক্ত করতে পারেন তবে আপনি 
খুব বড় সেবা করবেন । বিশেষ করে শ্যামবাবু ও হুরেশবাবুর সঙ্গে আপনাকে 
কথা বলতে হবে। তাদের ঘর্দি কোন অবিশ্বাম বা সন্দেহ থাকে তবে তাঁর! 
আমার কাছে আনেন না কেন? আমার্দের মত নিম্ন হতে পারে, কিন্ত 'আমরা 
পরম্পরকে অভিশাপ দিতে পারি না।” আমি প্রক্ষিগ্ত করলাম, “ফর ওয়ার্ডের 
বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারটি কী? আমি জানি না, কেননা এই কাঁগজ আমি 
পড়ি না। কিন্তু ফরওয়ার্ডের সম্পর্কেও এই. জাতীয় অভিযোগের কথা৷ আমি 
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শুনেছি ।” “হা, ফরওয়ার্ড অন্যায় করে থাকতে পারে । আপনি জানেন যে 
আমি ফরওয়ার্ড কাগজে লিখি না, অথবা আপনি যেমন ভাবে ইয়ং ইত্িয়া 
পরিচালনা করেন তেমন ভাবে পরিচালিনাও করি না। কিন্ত লোকেরা দি এই 
সব জিনিস আমার গোচরে আনেন তবে আমি আনন্দের সঙ্গে তার অন্গসন্ধান 
করব এবং বিষয়টির মীমাংসা করব। আমার মনে হুয় যে, আপনি লক্ষ্য 
করবেন ফরওয়ার্ড সব সময় আত্মরক্ষা করছে । তবে আত্মরক্ষা করতে গিয়েও 
কেউ কেউ সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে । আপনি জানেন যে, আমার কাছে 
যেসব ঘটনার উল্লেখ কর! হয়েছে তা যদ্দি সত্য হয় তবে ফরওয়ার্ডে প্রকাশিত 
এক অমার্জনীয় অতিরঞ্জনের ভয়ঙ্কর বিষয়টির আমি অনুসন্ধান করব ভাবছি। 
আপনাকে আমি জানাচ্ছি যে, এ সম্পর্কে আমি কড়া করে লিখেঠি, এমন কি 
লেখককেও আমি ডেকে পাঠিয়েছি” এইভাবেই আমাদের কথাবার্তা এগিয়ে 
চলল। সর্বক্ষণ আমি লক্ষ্য করেছি যে, রিরোধীদের প্রতি স্ায়প্রতিষ্ঠার 
জন্য এবং সকল দলের সম্মানীয় সশ্মিলনের জন্য তার মন কাজ করছে। 

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, “সর্বদলীয় সম্মেলনে অথবা মিঃ কেশকারের 
পরামর্শীন্বদারে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আহ্বান করা সম্পর্কে আপনি কী 
বলেন ?” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি এখন এটি চাই না । এ আই সি.সি. 
অকেজো! হয়ে গিয়েছে । কেননা আমাদের মত স্বরাজীদের এখন কাজ করতে 
হবে এবং নতুন ভোটাধিকারকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমি 
আপনাকে বলছি যে, আমি ক্রমেই চরখার প্রতি আপনার যে ধারণা তার 
কাছাকাছি আসছি । আমার ভয় যে, চরখাকে নিয়ে সব জায়গায় আমর! 
কাজ করিনি। আপনি বলেছেন যে, বাংল! দেশে কোথাও আপনি 
বিরোধিতা পাননি । কিন্ত আমি যদি অন্ুস্থ হয়ে না পড়তাম তবে আমি 
আপনাকে চরখার বিপুল সাফল্য দেখাতাম। আমি আপনাকে বলছি যে, 
ধকান্তিকতার সঙ্গে চরখার কাজ করার 'ইচ্ছা আমি করেছিলাম এবং 
সংগঠনের কাজে আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম । কিস্তু আপনি দেখছেন 
যে,আঁমি এখন অসহায়। এই বছরে কোন রকম- পরিবর্তন করা যাবে 
নাঁ। পক্ষান্তরে, নতুন ভোটাধিকারকে আমাদের সকলের পরীক্ষা করে দেখতে 
হবে। মহারাষ্ট্রের বন্ধুদের আমি একথা লিখব ।” 

প্রস্তাবিত সর্বদলীয় সম্মেলন সম্পর্কে তিনি বলেন, “এখনই এই রকম 
সম্মেলন আমরা করব না। লর্ড বার্কেনহেডের কাছ থেকে বড় জিনিস আমি 
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আশা করছি। তিনি শক্ত মান্য আর আমি শক্ত মানুষদের পছন্দ করি। 
তিনি যেমন বলেন ততট! খারাপ তিনি নন। আমরা যদি সভা করি তবে 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে হবে। তিনি এই মুহূর্তে যা ঠিতে 
পারেন তার চেয়ে বেশি দাবি করে আমি তীকে বিব্রত করতে চাই ন।। আমি 
তাকে আমাদের দাবি কমিয়ে দিয়ে হতাশও করতে চাই না। আমাদের 
অপেক্ষা করে থাকতে হবে। তা করলে আমরা কিছুই হারাব না। এই 
বিবৃতি ষদ্দি সন্তোষজনক না হয় তবে কাজের একটি সাধারণ সুত্র নির্ধারণ করার 
জন্ত সভা ভাকাঁর সময় তখন হবে ।” প্রন্তাবিত সভা আহ্বান না করার এট 
এক অদ্ভুত যুক্তি বলে আমার মনে হয় আর তাই আমি বলি, “আপনি এবং 
মতিলালজী না চাইলে অথবা প্রাতিনিধিক দাঁবি উত্থিত না হলে আমি এই 
সভা আহ্বান করব না। কিন্তু আমি স্বীকার করছি যে, আপনার বিশ্বাসের 
সঙ্গে আমি সহমত নই । হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের দিকে চেয়ে দেখুন । সেটি 
ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ব্রান্ধণ ও অত্রাঙ্মণের বিবাদের দিকে মন দিন। বাংল! 
দেশের রাজনৈতিক দলগুলির দিকে চেয়ে দেখুন। দৃশ্যত এখনকার মত 
এত ছুর্বল আমরা কখনে! ছিলাম না। আর আপনি কি এ বিষয়ে আমার 
সঙ্গে একমত হবেন না যে, ইংরেজ কখনও দুর্বলের কাছে নতিম্বীকার করেনি? 
আমি অন্থভব করি যে, ইংলগ্ডের কাছ থেকে বড় কিছু পাবার আশ। করার 
আগে আমাদের নিজেদের অদম্য করে নিতে হবে।” দেঁশবন্ধু অধৈর্য হয়ে 
পড়েন এবং বলেন, “আপনি নৈয়ায়িকের মত তর্ক করছেন। আমি সেই 
কথ। আপনাকে বলছি ঘা আমি অনুভব করি । আমার অস্তরের বাণী আমাকে 
বলছে যে, বড় কিছু জিনিস আমরা পাঁব।” আমি আর তর্ক করি না। এই বিরাট 
বিশ্বাসের কাছে আমি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত করি। আমি তাকে বলি যে, 
ইংরেজ চরিত্রের প্রতি, আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। তাদের মধ্যে আমার 
অনেক ভাল বন্ধু রয়েছেন। কিন্তু আমি দেখলাম যে, ইংরেজদের প্রতি তার 
বিশ্বাস আমার বিশ্বাসের চেয়েও বড়। ইংরেজরা জানুন যে, দেশবন্ধুর মৃত্যুতে 
তার! তাদের একজন কত বড় বন্ধুকে হারালেন। 

কলকাতার গীর-সমস্তা তাঁকে খুবই ব্যথিত করেছিল। এই সমস্যার 
সমাধানে আমি য। করতে পারি তা করার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন, “মুসলমানদের অনুতৃতিকে আমি শাস্ত করতে চাই। আমি 
আশা করেছিলাম যে, স্তভটিকে দেওয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলার পর এ. সম্পর্কে 
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আর কিছু শোনা যাবে না। এখন কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বার করবার 
জোরদার আন্দোলন চলছে । আমি তাকে বাঁধ দিতে পারি না। আইন 
অনন্থমত স্থানে কবর দেওয়ার স্পষ্ট বিরুদ্ধে রয়েছে । হুভাষ বা স্থরাবদির এ 
বিষয়ের অনুমতি দেবার কোন অধিকার নেই। কিন্তু মুসলমানদের আমার 
শঙ্গে চলার জন্য যা করার আমি করব। তাঁরা নিজেরাই যাতে দেহটিকে 
সরিয়ে নেন তার জন্য তাদের প্রবৃত্ত করতে আমি চেষ্টা করছি । আমার আশা! 
আছে যে, তারা আমার কথা শুনবেন ।” 

তারকেশ্বরের ঘটনা নিয়েও আমরা আলোচনা করি। আলোচনার 
পরিণাম একটি বিবৃতিতে সন্গিবিষ্ট করা হয়েছিল যাতে তিনি সই করবেন 
আর দরকার হলে আমিও করব। ডঃ বেশাস্তের ইন্তেহার নিয়েও আমরা 
আলোচনা করি। ভিনি ডঃ বেশাস্তকে তাড়াতাড়ি উত্তর দেবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন বলে এইটি নিয়েই আমরা প্রথমে আলোচন1 করি । এই আলোচনার 
পরিণামন্বরূপ তিনি ডঃ বেশাস্তকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন । 

কিন্ত বেশির ভাগ সময় যা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তা হল চরখা ও 
ও খদ্দর ; বিশেষ করে পল্লী পুনর্গঠনে এদের স্থান কী হবে তাই নিয়ে আমাদের 
আঁলোঁচন! হয়েছে। এই কাজের জন্য তিনি তাঁর প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন এবং 
প্রায় দেড় লক্ষ টাক সংগ্রহ করেছিলেন। আমি তাকে বলি যে, তার 
পরিকল্পনা একবারে কাজে লাগাবার পক্ষে বড় বেশি উচ্চাভিলাষী । প্রতাপ- 
বাবুর প্রদত্ত খসড়াটি আমি পড়েছি এবং অবাস্তব বল্লে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে 
দিয়েছি। দেশবন্ধু সেটি দেখেননি । এটিকে যে কার্ধান্বিত করা যায় না তা 
তিনি স্বীকার করলেন। বস্তত প্রতাঁপবাবুও এই কথ] স্বীকার করেছিলেন। 
আমি দেশবন্থুকে বলেছিলাম ষে, চরখাকে তিনি পল্ী-সংগঠনের সকল কাজ- 
কর্মের কেন্ত্ররূপে গ্রহণ করুন। চরখার চারপাশে এই কাজগুলি আবৃত্ব হতে 
থাকবে এবং যেখানে চরখ| স্থাপিত হবে কেবল সেখানেই সেগুলিকে সংযুক্ত 
করা হবে। আমি বলি যে, পল্লী সংগঠনের এই কাজকে সমস্ত রাজনৈতিক 
আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে আর সেজন্য একে একটি স্থায়ী ক্ষমতাসম্পন্ন 
বিশেষজ্ঞ কমিটির হাতে ন্ন্ত করতে হবে। যার যূল কাজ হবে এই সব কার্জ 
পরিচালনা করা । আমি তাকে বলি যে, এই কমিটি গঠন' করার জন্য এবং 
কংগ্রেসের পক্ষে এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য সতীশবাবুকে তার আমন্ত্রণ 
করা উচিত। আলোচনার কেবল সারাংশ আমি এখানে উদ্ধত করলাম। 
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দেশবন্ধু কেবল এতে স্বীক্কতই হননি, উপরন্ত তিনি এগুলি নোট করে নেন 
এবং তখনই এই পরিকল্পনাকে কার্যান্থিত করতে তৎপর হন । তিনি বলেছিলেন 
যে, আমি দাঞ্জিলিং-এ থাকতে থাকতে তিনি সতীশবাবুর সঙ্গে এই নিগ্বে 
বিশদ আলোচনা করতে চাঁন। কংগ্রেস কমিটিতে. প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ 
করে নেবার জন্ত তিনি নির্দেশ দেন। সতীশবাবুকে তৎক্ষণাঁৎ ডেকে পাঠানো 
হয়। তিনি আসেন। প্রথমে আমরা তিনঙ্জনে বসে আলোচনা করি। 
পরে আমাকে অন্ত কাজের জন্ত ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তাঁরা দুজনে আলোচন। 
কয়েন। সতীশবাবু হবেন এই বোর্ডের প্রথম সদশ্ত, সাতকড়িবাবু হবেন 
দ্বিতীয় এবং তারা ছুজনে এর তৃতীয় সদ্য নির্বাচন করবেন। পল্লী-তহবিলের 
একাংশ তাঁরা তখনই তাদের অধিকারে পাখেন এবং জলপাইগুড়িতে 
আমাকে যে তোড়া দেওয়া হবে তার একাংশও আমি এই বোর্ড বা. কমিটিকে 
দিয়ে দেব। কমিটিকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্ত প্রয়োজন হলে তাঁকে বেনোভলেপ্ট 
সোদাইটিজ, রেজিস্ট্রেসন এ্যাক্ট অস্থসারে রেজিস্্রী করা হবে। দেশবন্ধু এই 
উদ্দেশ্ট্ে এটি পড়ে দেখবেন। দেশবন্ধু প্রতাপবাধুকে এই আলোচনা ও 
সিদ্ধান্তের কথা বলেন। এবং সেগুলি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। 

চরখা এবং তার মাধ্যমে পল্লী-সংগঠনের প্রতি তার এইরকম ভাবাবেগ 
ছিল। তিনি বলেছিলেন, “লর্ড বার্কেনহেড যদ্দি হতাঁশ করেন তবে কাউন্সিলে 
আমরা কী করব তা জানি না। বে একথা আমি জানি যে, আপনার 
চরখার পরিকল্পনা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে এবং গ্রামগুলিকে সংগঠিত 
করতে হবে। আমাদের আবার পরিশ্রমী জাতিতে. পরিণত হতে হবে। 
কাউন্সিলে আমাদের শক্তি আনতেই হবে। বাঁংলা দেশের যুবকদের আমাকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সম্ভব হলে গভনমেণ্টের সাহায্য নিয়ে আর প্রয়োজন 
হলে ত৷ ছাড়াই আমাকে দেখাতে হবে যে, হিংসা না করেও স্বরাজ লাভ করা 
সম্ভব। দেশের মুক্তির জন্য আপনার কাছে অহিংস! যেমন অস্তিম নীতি 
আমার কাছেও তেমনি । অহিংসা ছাড়া আমরা আইন অমান্ত করতে পারি 
না। আর আইন অমান্যের যোগ্যতা লাভ করতে ন! পারলে ম্বরাজও লাভ 
করা যাবে না। বাস্তবে তা হয়ত আমাদের প্রয়োগ করতে হবে না, কিন্ত তার 
জন্য আমাদের যোগ্য হতে হবে। আমার অধৈর্য যুবকদের জন্ত আমাকে 
কাজ বার করতে হবে। আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, আমরা যত্বশীল 
না হলে আমাদের শিবিরে ছুর্নীতি প্রবেশের বিপদ আছে। সকল আচরণে 
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সত্যের মহিমার কথা! আমি আমার গুরুর কাছে শিখেছি। আমি চাই যে, 
আপনি তার সঙ্গে অন্তত কিছুদিন থাকুন। আমার যা প্রয়োজন আপনার 
তা নেই। কিন্ত যে শক্তি আমার আগে ছিল না. তিনি আমাকে তা দিয়েছেন । 
আগে যে জিনিস আমি অম্পষ্টভাবে দেখতাম এখন আমি তা! স্পষ্ট দেখতে পাই।” 

কিন্তু এই আলোচনার কথ! আর বেশি দূর আমি চালিয়ে যেতে সাহস 
করি না। তবে পাঠকদের শুধু এই কথা আমি বলতে পারি যে, এই কথাবার্তা 
আধ্যাত্মিক আলোচনায় ব1 সণ্তিকভাবে বললে আধ্যাত্মিক বক্তৃতায় পর্যবসিত: 
হয়। কেননা, তখন তিনি কী করছেন এবং আরও শক্তিশালী হলে কী করার 
কথা ভাবছেন, এটি ছিল তারই বিরামহীন শ্রোত। এই বক্তৃতার ফলে তার 
গভীর আধ্যাত্মিক স্বভাবের অস্তরূ্টি আমি লাভ করি। এর পরিচয় আমার 
আগে জানা ছিল না। এই আধ্যাত্মিকতাই ষে তীর গ্রতৃত্বকারী ভাবাবেগ তা 
আমার জানা ছিল না। অনেক বিশিষ্ট বাঙালীর মধ্যে এই রকম ভাবাধেখ 
আছে । চার বছর আগে প্রথম যখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, গঙ্গার 
তীরে তিনি একটি কুটির নির্মাণ করতে চাঁন এবং তারপর সাশুন হাসপাতালে 
আমাকে দেখতে এসে তিনি যখন এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন তখন সেই কথা 
শুনে মনে মনে আমি হেসেছিলাম এবং ঠাট্টা করে বলেছিলাম যে, তিনি 
যখন কুটির নির্মাণ করবেন তখন আমি তার ভাগীদার হব। কিন্ত দাঁজিলিংনএ 
আমি আমার তুল আবিষ্কার করতে পেরেছি । তার রাক্রনীতিতে তিনি ঘত 
আগ্রহশীল এতে তার আগ্রহ তার চেয়েও বেশি-_রাজনীতিতে তিনি তো! 
পরিস্থিতির চাপে পড়েই প্রবেশ করেছেন। 

পাঠক যেন একথা মনে না করেন যে, আমাদের আলোচনার সব বিষয়ের 
কথা আমার বলা হয়ে গিয়েছে। কেবল মৃব কথাগুলিই আমি মনে করতে 
চেষ্টা করেছি । ইউরোপীয়ন ও ভারতীয় লোকদের সম্পর্কে তার ধারণার 
কথা৷ আঁমি বাদ দিয়েছি । 

কিন্ত আমাদের যূল আলোচনা যেমন সব সময় চরথার দিকে আবতিত 
হয়েছে, আমাদের নিত্য কর্মও তেমনি ভিন্নরূপ ছিল না। সমস্ত বাড়িটা 
চরখা ক্লাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মহাদেব, সতীশবাবু এবং আমি দক্ষ 
শিক্ষক হয়ে গিয়েছিলাম । দেশবন্ধুকে আমরা সকলেই শিখিয়েছি। পাটনায় 
তিনি আস্তরিকতার সঙ্গে শিখতে আরম্ভ করেছিলেন । . রাজেন্দ্রবাবুকে তিনি 
একজন শিক্ষক দেবার কথা বলেছিলেন কিন্তু সেই সমম্ম অসুস্থ থাকায় তিনি 
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প্রগতি করতে পারেননি । দাঞজজিলিং-এ তার বেশি আশ! ছিল। তার বাম 
কাধে ব্যথা করছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন ষে, সেই ব্যথা চলে গেলে তিনি 
ভালভাবে সুতা কাঁটতে পারবেন। “তবে জেনে রাখুন, আমি আমার হাতের 
কাজে ভীষণ বোকা । আমার স্ত্রীকে গিজ্ঞেদ করুন আঁমি কত অসহায়” 
বাঁসস্তী দেবী বললেন, “ছা, উনি গুর ছোট বাক্সের চাবি খুলতেও আমাকে 
ডাকেন।” আমি বললাম, “আপনার! মেয়ের! পুরুষদের তুলনায় বেশি চালাক । 
ছোট ব্যাপারেও আপনি আপনার স্বামীকে অসহায় করে রেখেছেন, যাতে তার 
উপর সম্পুণ অধিকার আপনার বজায় থাকে ।* মনে হল যেন সমস্ত বাড়িটা দেশ- 
বন্ধুরা হাসিতে ফেটে পড়ল। আস্তরিকভাবে তিনি কাদতে এবং হাঁসতে 
জানতেন । তার স্্বীর মতই তিনি গোপনে কেঁদেছিলেন। এই অভিতৃতকারী 
দ্ুঃখের মধ্যেও বাসস্তী দেবী তার নিকটতম লোকের সামনে কীদদেননি। 
কিন্ত দেশনন্থু জনতার সামনে হাঁসতে পারতেন এবং তার উচ্চ হামির রশ্মিতে 
তিনি সবাইকে অভিস্ত করতে পারতেন। আমাদের গুরুতর আলোচনা 
হাসির মধ্য দিয়ে গুরু হয় এবং সেই হাঁসি বাড়িন্থৃদ্ধ লোক শুনতে পায়। তিনি 
জানতেন যে, আমি বাবু হয়ে বস পছন্দ করি। তিনিতার বিছানায় হেলান 
দিয়ে বসেছিলেন। আমি চেয়ারে বসেছিলাম । চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় 
আমার পা ছুটি অশ্বচ্ছন্দভাবে ঝুলছে অথবা চেয়ারের উপরেই আমি বাবু হয়ে 
বসতে চেষ্টা করছি, এই দৃশ্যটি তিনি সহ্‌ করতে পারেননি । স্তরাং তার 
প্িপরীত দিকে বিছানার উপর একটি বালিশ পেতে তাঁর উপর হাতে কাট! 
পশমের একটি কথ্ল রেখে গ্দী তৈরী করলেন। আমাকে তাতে বসালেন। 
তার সামনালামনি স্বচ্ছন্দের সঙ্গে উপবিষ্ট হয়ে আমি বললাম, “আপনি জানেন, 
এটি আমাকে কী মনে করিয়ে দিচ্ছে? আমার স্মতি চল্লিশ বছরের পুরাতন 
এক ঘটনা আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে । বিয়ের সময় আমি এবং আমার স্ত্রী 
এইভাঁবে বসেছিলাম । এখন যেটির অভাঁব তা হল পাঁণিপীড়ন। কীজানি 
বাসস্তী দেবী এইসব দেখে কী মনে করবেন” উচ্চ হাসিতে সমস্ত বাড়িটা 
আবার ফেটে পড়ল। হায়, সে নিন আর শোন! যাবে না ৯৫ 


প্রথম ম্বৃত্যুবাবিকী টপলক্ষে 


আজ দেশবন্ধুর প্রথম মৃত্যুবাধিকী। তিনি পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে কাজ 
করতে করতে মার! গিয়েছেন । কেননা তিনি মার! গিয়েছেন সম্পুণ বিশ্বাস 


ব্যক্তি'প্রসঙ্গ : গুপগ্রা হিতা ১০৯ 


নিয়ে। তার বিশ্বাস ছিল নিজের প্রতি এবং দেশের প্রতি, কারণ তিনি ছিলেন, 
ঈশ্বরের প্রতি আগ্বাবান। শেষদিন পর্যন্ত তিনি নিজের কথা চিন্তা করেননি, 
করেছেন দেশের কথা । তিনি একটি আদর্শের জন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন এবং 
সেই আদর্শের মধ্যে তিনি আজও জীবিত; কেননা সেই. আদর্শ তার মৃত্ার 
পরেও সত্রীবিত রয়েছে। বাংল! দেশের মতবিরোধ এবং ভারতবর্ষের 
ভ্রাতৃঘাতী-যুদ্ধ তার আদর্শের পরিপন্থী । কিন্তু আমি মনে করি যে, এই নৈতিক 
অবনতি আদর্শ বূপায়ণের পথে সাময়িক ঘটন! মাত্র। আত্মগুদ্বির কাজে 
আমরা খাড়া পাহাড় এবং গভীর খাদের দারা প্রতিহত হুবই। যাঁদের উপর 
পোল তৈরী করে এবং পাহাড় কেটে আমাদের পথ করে নিতে হুবে। এবং 
আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, এই অস্থবিধাগুলিকে আমরা অতিক্রম করবই। 
তাঁর সবল্য আমার্দের কাছে বেশি মনে হচ্ছে। হয়ত তা আরও বেশি মনে 
হতে পারে । কিন্তু আমাদের নিজেদের মুক্তির জন্ত-ঘার জন্ত দ্বেশবন্ধু, 
লোকমান্য এবং তাঁদের পূর্বস্থরীরা জন্মেছিলেন এবং ম্বৃত্যুবরণ করেছেন-- 
তার জন্ত কোন মূল্যই বেশি হতে পারে না।৯৬ 


গখিল ভারত ছেশবন্ধু স্মারক 


আমি আশ! করি যে ইয়ং ইত্তিক্ার পাঠকেরা অখিল ভারত দেশবন্ধু স্মারকের 
কথ! ভুলে যাননি । কানপুর কংগ্রেসের পর ষখন আমি ঘোরা বন্ধ করি তখন 
আম জানতাম যে, অখিল ভারত দেশবন্ধু স্মারক তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহও 
বন্ধ হয়ে যাবে । এই অর্থসংগ্রহের জন্য আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু তা 
অনিবার্ধ ছিল। যখন আমি এই ভ্রমণ স্থগিত করি 'তখন আমি বলেছিলা'ঘ যে, 
ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তবে বছরের শেষে অর্থসংগ্রহের জন্ত আবার আমি 
ভ্রমণ শুরু করব। কলকাতায় আমি আবার তা! শুরু করেছি এবং এখন আমি 
ঘা অর্থ সংগ্রহ করছি তা সবই অখিল ভারত দেশবন্ধু স্মারক তহবিলে জমা হবে। 
তবে দাতা যর্দি কোন বিশেষ কাজের উল্লেখ করে কোন টাক দেন তবে সেই 
টাঁকা এতে জমা হবে না । আর যেহেতু জবখিল ভারত দ্েশবন্ধু স্মারক তহবিলের 
উদ্দেশ্য হল পল্ী-সংগঠন এবং তা চরখা-আন্দোলনের মাধ্যমে, সেই হেতু এই 
অর্থ শ্বাভাবিকভাবে অখিল ভারত চরখ|] সংঘ্বের অংশ হয়ে যাঁবে। স্থতি 
তহবিলের টাকা এই সংঘের মাধ্যমে পল্লী-সংগঠনের কাজে ব্যবহৃত হবে। 
অখিল ভারত দেশবন্ধু স্মারক সমিতি কানপুরে ১৯২৫ সালে এই মর্মে একটি 


১১০ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি ষে, আমার এই ভ্রমণের 
সময় ধারা সভার আয়োজন করার জন্য ভারপ্রাঞ্ধ তারা সভায় বার! যোগদান 
করবেন তাদের কাছে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্টটি প্রচার করতে যত্বণীল হুবেন। 
সভায় চাদ চাইলে সভায় যোগদানকারীদের মধ্যে ষেন বিন্ময় ভাব দ্নেখাবার 
ইচ্ছা না জাগে । সঠিক পথ হল এই যে, তাদের আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়! 
যেতাদ্দের কাছে টাক! চাওয়া হবে। ধারা এই ম্মারকে এবং এর উদ্দেশ্ঠে 
বিশ্বাস করেন না তাদের টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি একথাঁও 
জানি ষে, এমন লোক আছেন ধার! দেশবন্ুর স্মতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু 
চরখা-আন্দোলনে বিশ্বাস করেন না । কিন্তু এই সব লোকেদের আমি মৃত্যুর 
ঠিক সাত দিন আগে দেশবন্ধু তীর শেষ ইচ্ছা, 'যা তিনি তার স্ত্রী কাছে, তার 
বোনের কাছে, তার বিশ্বস্ত সহকর্মীর কাছে, খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র দাশ- 
গুপ্থের কাছে এবং আমার কাছে বলেছিলেন,সেই কথ! মনে করিয়ে দিতে চাই। 
তিনি বলেছিলেন যে, দার্জিলিং থেকে নিচে নামাঁর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনেপ্রাণে 
চরখা-আন্দোলনে যুক্ত হবেন। তিনি দেখেছিলেন ষে, এইটিই শ্রেষ্ঠ গঠনাত্বক 
আন্দোলন যা আমর! গ্রহণ করতে পারি এবং এইটিই পল্লী সংগঠন ও গ্রাম 
পুনর্গঠনের শ্রেষ্ঠ পম্থা। এই কারণেই তিনি সতীশবাবুকে ডেকে পাঠাবার জন্য 
আমাকে বলেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে চরখা-আন্দোলনের কাজ সম্পর্কে আলোচনা 
করেছিলেন ও পল্লী পুনর্গঠনের জন্ত সংগৃহীত অর্থের বেশির ভাগ এই আন্দোলনে 
ব্যয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন । স্তরাং আমি বলতে পারি ষে, চয়খা 
সংঘ হল দেশবন্ধুর ইচ্ছার স্বাভাবিক পরিণতি ।৯৭ 


প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


একজন বৈজ্ঞানিকরূপে ভঃ রায়ের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে। কিন্ত তার 
লক্ষ লক্ষ দেশবাসী তিনি ভাল সাবান তৈরী করতে পারেন বলে তাঁকে মনে 
করবে না, এমন কি তিনি যে বহু বাঙালী যুবকের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন তার 
জন্তও তাকে মনে করবে না। তারা তাকে এই বলে জানবে ষে, তিনি তাদের 
দ্বীন কুটিরে খদ্দরের মাধ্যমে সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বহন করে এনেছেন ।৯৮ 

ডঃ পি.সি রায়ের বয়স ৭৫ বছর। যুবাবয়স থেকেই তিনি শরীরে 
ছুর্বল। তবু পৃথিবীর রসায়নবিদর্দের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য এবং আঞজ্গও তিনি 
যুবকের উৎসাহ ও শক্তি ধরে রেখেছেন। সেবা করার প্রতি ত্তার লোভ কখনোই 
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পরিতৃপ্ হয় না। ছূর্দশাগ্রস্ত জনসাধারপকে, বিশেষ করে ছাত্রদের সাহাধ্য 
করতে তিনি কখনই অস্বীকার করেন না। তিনি এত উদার যে, প্রতারকেরা 
তার নাম ভাঙিয়ে কার্ধসিদ্ধি করে বলে জান! গিয়েছে। তার জন্য তিনি কিছু 
মনে করেন না। তিনি তার অমিতব্যয়িতার জন্য গর্ববোধ করেন এবং ধারা 
তার কাছে পার্থক্য করার যুক্তি তোলেন তাদের কাছ থেকে তিনি দূরে সরে 
যান। তিনি অনেক রাত পর্যস্ত কাজ করেন, দরজা উন্মুক্ত. রাখেন এবং 
সকলকেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন। যখন তার সমবয়স্কের] হয় অতীত, হয়ে 
গিয়েছেন আর নয়ত কোন কাজ করার পক্ষে হীনবল হয়ে পড়েছেন,তখন তিনি 
এত সেব। করার পরেও প্রফ্ু্ল থাকেন কি করে? তার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় 
খণ্ডের জন্ত লেখা একটি উল্লেখষোগ্য পরিচ্ছেদে এই প্রশ্নের উত্তর তিনি 
দিয়েছেন। আমার জন্মদিন উপলক্ষে তীর কিছু লেখার অবকাশ হয়েছিল । 
(তার কাছে) সামান্ত ঘটনাটির উল্লেখমাত্র না করে (তার তুলনায় আমি 
তো আর ছেলেমানষ নই ) তিনি শাস্তভাবে এ পরিচ্ছদের একটি “অবিশুদ্ধ; 
প্রুফ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটিতে এমন উজ্জল আশাঁর কথা আছে যে, তা 
বৃদ্ধ ও ছুর্বলর্দের সঙ্গে ভাগ করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। আর এ 
বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ যে, যুবকেরাও এটি পড়ে লাভবান হবেন। ভঃ 
রায় তার শক্তি ও বৃদ্ধ বয়সের জন্য যেসব যুক্তি উখাপন করেছেন তার সঙ্গে 
আমি তাঁর অদম্য রসবোধ ও তার ছেলেমান্ষির ভাবটি যোগ করব। আমি 
তাকে নির্লজ্জের মত শ্রীযুক্ত যমুনালালজী এবং মৌলনা সৌকত আলির মত 
মোটাসোটা বন্ধুদের কাধে চাপতে এবং সব রকমের ঠাট্টাতামাশা করতে 
দ্েখেছি। সেই সময় তিনি ভুলে যাঁন যে, পৃথিবী তাকে একজন চিন্তাশীল 
বৈজ্ঞানিক বলে জনে এবং তিনি একটি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ। আর 
প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন এটির প্রতিষ্ঠাতা ।৯৯ 
1 আচার্য রায় বাংলা দেশের কয়েকটি খাদি কেন্দ্র ঘুরে একটি চিঠিতে গান্ধীজীকে তার 
অভিজ্ঞতার কথা জানান। গান্ধীজী চিঠিটি প্রকাশ করেন এবং খাদি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 
প্রনঙ্গত নিচের কথাগুলি লেখেন । ] 

আঁমি ডঃ রায়কে বলেছি যে, যদি তার শরীরে কুলোয় তবে ষেন তিনি 
তার প্রেমের বাণী উৎপাদন কেন্ত্রগুলির চারপাশেও প্রচার করেন। সমগ্র 
বাংল দেশে পাতলা কাপড় ব্যবহাত হয়| তার! পাতলা খদ্দর কেন পরবে 
না? নতুন পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা দেশ যদি ফাঁটকার জন্য না করে 


১১২ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


কেবল ঘরে ব্যবহারের জন্য তুলা উৎপাদন করে ভবে খন্দরের দাম সম্তা হতে 
পারে। কিন্তু সেই দিন এখন অনেক দূরে । বর্তমানে বাংলা দ্বেশের এবং 
ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অঞ্চলের উচিত ব্যবসায়ী মনোভাব না নিয়ে এবং বূল্য- 
বিচার না করে মানবতার দৃষ্টিতে খদ্ধর ব্যবহার কর11১০০ 


সুশীল রুদ্র 


একজন সম্মানিত বন্ধু ও নীরব দেশকর্মীর মৃত্যুতে আমার শোকের অংশ- 
গ্রহণ করতে আমি পাঠকদের অন্থরোধ করব । আমি অধ্যক্ষ হশীল রুদ্রের 
কথা বলছি। তিনি মঙ্গলবার ৩*শে জুন দেহত্যাগ করেছেন। ভারতবর্ষের মূল 
ব্যাধি হল রাজনৈতিক দাসত্ব ; ধারা পদাতিক ও নৌবাহিনী, অর্থ ও কুটনীতির 
ত্রিতয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার দ্বারা সংরক্ষিত আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্ঠ সংগ্রাম 
করেন, ভারতবর্ষ কেবন তাদেরই গুণ গ্রহণ করে থাকে । জীবনের অন্তদিকে 
যেসব কর্মী স্বার্থত্যাগ করেন এবং নিজেদের মুছে ফেলেন, ভারতবর্ষ স্বাভাবিক- 
ভাবেই তাদের মনে রাখে না_অথচ জীবনের এই সব দিক শুদ্ধ রাজনৈতিকতার 
চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সুশীল 
রুদ্র এই জাতীয় একজন বিনম্র কর্মী ছিলেন। তিনি একজন এথম শ্রেণীর 
কমী ছিলেন । তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাবিদ । অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি: 
নিজেকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিলেন । তার ছাত্রদের সঙ্গে তার একরকম 
আধ্যাত্মিক বন্ধন ছিল। তিনি পি খ্রীষ্টান হলেও তার হৃদয়ে হিন্দু ও ইসলাম 
ধর্মের জন্য স্থান ছিল এবং সেগুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাতিনি পোষণ করতেন। 
তার কাছে খ্রীষ্টধর্ম অন্য নিরপেক্ষ ছিল না, যা ষারা ঘাশুধ্রী্টকে একমাস 
মুক্তিদীতা বলে বিশ্বাস করে না তাদের চিরমৃত্যুর জন্য নিন্দা করে। নিজের 
বিশ্বামের খ্যাতির জন্য ঈর্যার ভাব থাকলেও অন্য ধর্মের প্রতি তার সহনশীলতা! 
ছিল। তিনি রাজনীতির একজন আগ্রহী ও সাবধানী ছাত্র ছিলেন। 
তথাকথিত চরমপন্থীর্দের প্রতি তার সহানুভূতির কথ! তিনি যদি প্রকাস্ডে 
ঘোষণ। নাও করে থাকেন, তা গোপনও তিনি করেননি । ১৯১৫ সালে ঘরে 
ফেরার পর থেকে যতবারই আমি দিল্লী গিয়েছি ততবারই আমি তার অতিথি 
হয়েছি। রাওলাট এ্যাক্টটের বিষয় নিয়ে সত্যাগ্রহ ঘোষণ! করার আগে পর্যস্ত 
আমাকে অতিথি কর! খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। উঁচু মহলে তার অনেক 
ইংরেজ বন্ধু ছিল। তিনি শুদ্ধ ইংরেজ মিশনের অন্ততূক্তি ছিলেন। তার 


ব্যকি-প্রসঙ্গ : গুণগ্রাহিত! ১১৩. 


কলেজে তিনিই প্রথম ভারতীন্ন অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছিলেন । দেক্গন্ত আমি 
ভেবেছিনাম যে, আমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং তাঁর বাড়িতে আমাকে 
আশ্রন্নদান তকে হয়ত বিপদগ্রস্ত করতে পারে এবং তীর কলেন্রকে অহেতুক 
ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। আমি তাই অন্য জায়গায় থাঁকার কথ! 
বলেছিলাম। তাঁর উত্তর তার মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল £ “লোকেরা যতটা 
কল্পনা করতে পারে আমার ধর্ম তার চেয়েও বেশি গভীর। আমার কতকগুলি 
মতামত আমার জীবনের পক্ষে অপরিহার্য । গভীর এবং দীর্ঘ প্রার্থনার পর 
আমার সেই মতামত গঠিত হয়েছে । আমার ইংরেজ বন্ধুরা সে কথা জানেন। 
এক জন সম্মানীত বন্ধু ও অতিথিরূপে আপনাকে ঘরে স্থান দিলে বোধ হয় 
আমাকে কেউ ভুল বুঝবে না। ইংরেজদের উপর আমার ষে প্রভাব আছে 
সেটি হারানো আর আপনাকে হারানোর মধ্যে আমাকে যদি কখনও একটিকে 
বাছতে হয় তবে আমি কিবাছব তা আমিজানি। আপনি আমাকে ছেড়ে 
ষেতে পারেন না।” আমি বলেছিলাম, “কিন্ত আমার সঙ্গে যে সব রকমের 
বন্ধু দেখা করতে আসেন তার বেলায়? আমি যখন দিলীতে থাকব তখন 
নিশ্চত্ব আপনি আপনার বাড়িটাকে সরাইখানায় পরিণত হতে দেবেন না।” 
তিনি উত্তর দিগ্নেছিলেন, “আপনাকে সত্য কথ! বলতে কী আমি এই সবই 
পছন্দ করি। যেসব বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাদের আমি 
পছন্দ করি। একথা ভাবতে আমার ভাল লাগে যে, আপনাঁকে আমার কাছে 
রেখে দেশের সামান্ত সেবা আমি করতে পারছি ।” পাঠকের] হয়ত জানেন 
না থে, খিলাফতের দাবি সম্পর্কে নিিষ্ট পরিকল্পন। সম্বলিত যে খোলা 
চিঠি আমি ভাইসরয়কে দিয়েছিলাম সেটি অধ্যক্ষ রুদ্রের বাড়িতে কল্পিত এবং 
লিখিত হয়েছিল। তিনি এবং চালি এগুরুজ আমার লেখ সংশোধন করে 
দিয়েছিলেন। তার আতিথেয়তার মধ্যে অনহযে।গ কল্পিত এবং উদ্ভাবিত 
হয়েছিল । মৌলানা, অন্থান্য মুসলমান বন্ধু এবং আমার মধ্যে ষে গোপন 
সম্মিলন হয়েছিল তিনি ছিলেন তার নীরব এবং আগ্রহী দর্শক | ধর্মীয় প্রবর্তন 
ছিল তার সমস্ত কাজকর্ষের বুনিয়াদ। সেজন্ত পাধিব ক্ষমতার কোন 'ভয় 
তার ছিল না, ষর্দিও ধর্মীয় প্র্বতন! তাঁকে জীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে এবং 
পাধিব ক্ষমতার সঙ্গে সখ্য স্থাপনে এবং তার প্রয়োগে তাকে সক্ষম করে 
তুলেছিল। ধর্মীয় অন্থভূতি ষে মানুষের মনে সাম্জস্তের নিভূ'ল বোধ জাগ্রত 
করে দেয় ধার ফলে কর্ষ ও বিশ্বাসের মধ্যে এক স্থন্দর এঁক্যা স্থট্টি হয়, এই সত্য 
৮ 


১১৪ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


তিনি তার. জীবনে প্রমাণিত করেছিলেন। একজন মানুষ নিজের কাছে 
ষতগুলি ভাল চরিত্র আকৃষ্ট করার ইচ্ছা! করতে পারেন; অধ্যক্ষ রুত্র;তার নিজের 
জীবনে তা সম্ভব করেছিলেন। সি. এফ. এগুরুজ এবং অধ্যক্ষ রুত্রের কাছে 
'সামরা কত খণী ত1 অনেকেই জানেন না। তারা যেন যমজ ছিলেন। 
ষ্টা্দের আত্মীয়তা আদর্শ বন্ধুত্বের একটি পাঠ। অধ্যক্ষ রুদ্র ছুটি ছেজে এবং 
একটি মেয়ে রেখে গিয়েছেন, তারা সকলেই বড় এবং জীবনে প্রতিঠিত। তারা 
জানে যে, তার্দের মহতপ্রাণ পিতার অসংখ্য বন্ধু ও গুণমুগ্ধরা তাদের শোকের 
অংশীদার ॥৯০৯ রি 


সাগরলাল হাজর৷ 


কোন দেশই তার মহৎ সন্তানদের নামের হিসাব রাখতে পারে না। তীক্া 
ষ্ঠাদের কাজের ছারাঁই পরিচিত থাকেন; যেমন মূল্যবান প্রাচীন বইগুলির 
্রস্থকারেরা তাদের কাজের ঘারাই পরিচিত রয়েছেন, তাদের নাম কেউ জাবে 
না। এমন অনেক যুবক আছেন ধারা তার্দের দেশের সেবা করতে গিয়ে 
মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন, কিন্ত যশের দিক থেকে তারা অপরিচিত রয়ে 
গিয়েছেন। হুগলীর আরামবাগে খাদির কাজ করতে গিয়ে এই রকম এক 
নীরব কর্মীর মৃত্যু সংবাদ আমি পেয়েছি । তিনি এবং তার কয়েকজন বন্ধু 
বাংল! দেশের খুবই ম্যালেরিয়ায় অধ্যুষিত একটি জেলায়, সেখানে ম্যালেরিয়া 
যখন মহামারীরপে দেখা দিয়েছিল তখন লোকেদের প্রথমে সেবা ও শুশ্রযা 
করবার জন্য গিয়েছিলেন। তারপরে সেখানকার ছুঃস্থ লোকেদের মধ্যে খাদি 
সংগঠন করার জন্য তারা সেখানে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর এক বন্ধু এবং 
সহকর্মী তার সম্পর্কে এইভাবে লিখেছেন £ 

“গভীর দুঃখের সঙ্গে আমি আমার প্রিয় বন্ধু সাগরলাল হাজরার মৃত্যু 
সংবাদ আপনাকে জানাচ্ছি । তিনি ১২ই নভেম্বর রাত্রি ছুটায় আমার সেখানে 
পৌছবার আগেই শান্তভাবে দেহত্যাগ করেন। এই কেন্দ্রে তিনি সব চেয়ে 
ভাল কর্মী ছিলেন। গ্রামবাসীদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা এবং 
সহানুভূতি তাকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল । তিনি ছিলেন এই কেন্দ্রের 
'ধাআী”। গ্রামের ঘরিত্রতম লোকের রোগশধ্যায় গিয়ে তিনি এত দরদের 
সঙ্গে তার সেবা করতেন যে, তার কেবল উপস্থিতিতেই য্ত্রণারিষ্ট রুগী উৎসাহ 
বোধ করত। তিনি ভাল কাটুনি ছিলেন এবং সেই রকম ভাল কাপড়ও বুনতে 
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পারতেন। এখন ঈশ্বর তীকে উচ্চতর মর্যাদার কাজ করবার জন্ত নিয়ে 
গিয়েছেন। আর আপনি সেকথা আমাকে সুন্দরভাবে লিখেছেন ষে “শ্রে্ঠতর 
অনুকূলতার” মধ্যে সেবা করার অন্য ঈশ্বর তাকে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি 
ভার মা-বাবা এবং ছুটি ছোট ভাইকে রেখে গিয়েছেন ।” 

এই মহৎ আত্ম শাস্তিলাভ করুক এবং তার মা-বাবা ও ভাইর! তিনি "ষে 
কাজ রেখে গিয়েছেন সেই কাজ অন্গসরণ করে মৃত ব্যক্তির স্মতি রক্ষা করুন। 
অমি বিশ্বাম করি যে, হাঁল্রর! তার যে-দেহ দূষিত হতে পারে তার প্রয়োজনকে 
অভিক্রম করে শ্রেঠতর অবস্থার দিকে যাত্রা করেছেন ।১০২ 


প্রফুল্পচজ্রর ঘোষ 


খুবই সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা যে এই মুহূর্তে খাদিকর্মে নিযুক্ত রয়েছেন তা 
সময়ের প্রয়োজনকে স্চিত করছে এবং পুরাতন পরম্পরার কথ! মনে করিয়ে 
দিচ্ছে যখন প্রেমবশত মানুষ জাতীয় অথবা! ধর্মীয় সেবার কাজ করত। খাদি 
প্রতিষ্ঠানের সতীশবাবু আমাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । তিনি 
আমাকে জানিয়েছেন যে, ভঃ প্রফুন্ন ঘোষ অক্রান্তভাবে বাংল! দেশে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন, খাদিকে জনপ্রিয় করার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত 
সভাগুলিতে বন্তৃত৷ দিচ্ছেন এবং নিজের সমপিত কাধে খদ্দবরের কাপড় রেখে 
ফেরি করে বেড়াচ্ছেন। ডঃ ঘোষ ডঃ রায়ের একজন প্রিয় ছাত্র। তিনি 
মিণ্টে €** টাকা বেতনের চাকুরি করতেন। তিনি এখন ৩* টাকার বেশি 
নেন না এবং এখন তিনি কী ভাবে থাকেন তা আমি নিজের চোখে দেখেছি । 
বাংল! দেশে অথবা সমগ্র ভারতে তিনি একজন মাত্র লোক নন যিনি 
ভিক্ষুকের মত থেকে চরখার মাধ্যমে দরিদ্রের সেবা করছেন। বাংল! দেশের 
এবং বাংলার বাইরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এমন বহু যোগ্য ও শিক্ষিত যুবক 
আছেন ধাঁরা খার্দিকে একমাত্র না হলেও মূল কাজ বলে গ্রহণ করেছেন এবং 
সামান্ত খাগ্ঠ গ্রহণ করে সেই কাজ, করে চলেছেন। কিন্তু যেহেতু খাদির লক্ষ্য 
হুল ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের সেবা! করা সেই হেতু তা স্বভাবতই কয়েক 
শত নয়, হাজার হাজার যুবক-যুবতীর নিষ্ঠা! দাবি করে 1১৯০৩ 
যোগেশ্বর চট্রোপাধ্যায় 

“বিহার ভ্রমণ শেষ করে মধ্য প্রদেশে যাবার সময় আমি যখন বাবু যোগেশর 
চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনি তখনই আমি খাদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষিতীশবাবুকে 


১১৬ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল ও বাঙালী 


তার জীবনের বিস্তারিত বিষয় জানাবার জন্য লিখি। যোগেশ্বরবাবুর সঙ্গে 
পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি আমাকে কথ! দিয়েছিলেন 
যে ঢাকার মসলিন_-যাকে নিশির শিখিরেন্ সঙ্গে তুলনা কর! হয় সেই জিনিসের 
তিনি পুনঃপ্রচলন করতে সক্ষম। তীর জীবনী আঘি পেয়েছি এবং পাঠকদের 
কাছে তা! উপস্থিত করছি £ 

“২৪ পরগণ! জেলার অন্তত পানপুর গ্রামের শ্রীঘুক্ত জটিলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 
পুত্র যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার ২৭শে জানয়ারী কলেরায় আত্রাস্ত হন 
এবং রবিবার ৩*শে জানুয়ারী সকালে মারা যাঁন। তিনি তার স্ত্রী, এক বছরেব 
একটি মেয়ে, ছোট ভাই এবং বৃদ্ধ পিতাকে রেখে গিয়েছেন। তীর ছোট ভাই 
ই. বি. রেলওয়েতে কাঁজ করেন। 

“যোগেশ্বরবাবু বি. এ. পযন্ত পড়েছিলেন এবং কিছুদিন শিক্ষকতা 
করেছিলেন। তারপর তিনি ই. বি. আর-এ চাকরি নেন এবং কাচড়াপাড়। 
এক্সিকিউটিভ ইপ্রিনিয়ারের অফিসে সাত বছর কাজ করেন। মৃত্যুর সময় 
তার বয়স হয়েছিল ৩৫। 

“তিনি অসহযোগের সময় স্ৃতা কাটা গ্রহণ করেন এবং খুবই আগ্রহশীল 
কাটুনী হয়ে যান। ১৯২৪ সালে তিনি যখন প্রতিষ্ঠানকে তীর ৬* নম্বরের সথতা 
বোনবার জন্ত দেন তখন থেকে তিনি প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ পরিচিত হয়ে ওঠেন। 
তার সুতার তুল! তার বাগাঁনে জন্মেছিল। তার স্ৃতা থেকে যে কাপড় তৈরী 
হয় তা গান্ধীজীকে উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং গান্ধীজী তা থেকে কিছু কাপড় 
প্রতিষ্ঠানকে প্রদর্শনীর জন্য দিয়ে দেন। তিনি তার উচু নম্বরের স্থৃতা । ১০ 
নম্বর ) এবং স্থৃতা কাটার গতিবেগ ১৯২৫ সালে কানপুর প্রদর্শনীতে 
দেখিয়েছিলেন এবং ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গৌহাটিতে যে প্রদর্শনী 
হয়েছিল সেখানে তিনি ২** নম্বরের সুতা কেটেছিলেন। খাদি প্রতিষ্ঠান 
এই ছুটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। মির্জাপুর পার্কে প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর 
যে পূজা-প্রাদর্শনীর আয়োজন করে থাকে যোগেশ্বরবাবু সেখানে তার দক্ষতার 
প্রদর্শন করতেন। গোহাটি প্রদর্শনীতে ২** নম্বরের মসলিন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 
প্রদশিত হয়েছিল এবং মেই মসলিন যোগেশ্বরবাবুর স্থৃতা থেকে প্রস্তত 
হয়েছিল। এক বছরের মধ্যে_-কানপুর প্রদর্শনী থেকে গোহাটি প্রদর্শনী 
পর্যন্ত-_-তিনি এ মসলিনের জন্য ২** নম্বরের স্থৃতা কেটেছিলেন এবং ১** 
নম্বরেরও অনেক স্থতা কেটেছিলেন ধ1 থেকে ছুটি ধুতি বোনা হয়েছে। 


ব্যক্তি-প্রসঙ্গ £ গুণগ্রাহিতা . ১১৭ 


শেযোঁক ধুতির মধ্যে একটি আচার্য প্রু্নচ্্র রায়কে এবং আর একটি তাঁর 
বাবাকে দেওয়া হয়েছিল। . 

“গৌহাটি থেকে ফেরার পর সতীশবাবুর অনুরোধে তিনি ৩০* নম্বরের 
হৃত। কাটছিলেন। তিনি বরাবর প্রতিষ্ঠানের বাক্স চরখায় নুতা কেটেছেন। 
তিনি পরিপূর্ণরূপে খা্দি-মান্নষ ছিলেন এবং আবার সময়ে স্থৃতা কেটে এই রক 
প্রগতি করতে পেরেছিলেন ।” 

আমি মুতের পরিবারবর্গের প্রতি আমার সহানুভূতি টা করছি এবং 
আশা করছি যে, পুরাতন শিল্পকে পুনঙজীবিত করার প্রচেষ্টা যোগেশ্বরবাবুর 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে না । সকলে মনে রাখবেন যে, যোগেশ্বরবাবুর 
শ্রম স্বদেশ হিতৈষীর প্রেমের দ্বারা উদ্দ্ধ হয়েছিল এবং তাঁর এই বিরাট প্রচেষ্টা 
কেবল স্বেচ্ছা-কাটুনীদের দ্বারাই অনুদরণ করা সম্ভব ।১০৪ 


লর্ড সিংহ 


ভারতবর্ষের এই বিশিষ্ট সেবকের স্থৃতির প্রতি যেসব শ্রদ্ধাঞ্লি অর্পণ করা৷ 
হয়েছে তার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার অগ্রলিটিও আমি সংযৌজন করছি। যখন 
হিসাব করার সময় হবে তখন দেখা যাবে যে, আধুনিক ভারত রচনায় লর্ড 
সিংহের অবদান খুবই উঁচুতে রয়েছে। রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে তাঁর অভিমত 
চাওয়া হত এবং সেই অভিমতের খুব মূল্য দেওয়া হত। লর্ড সিংহের মৃত্যুতে 
দেশ আরও গরীব হয়ে গেল।১০৫ 


এস, আর, দাশ 


শ্রীযুক্ত এ. আর. দাশের মৃত্যুতে শ্রীঘুক্তা এস. আর. দাশ এবং তার 
পরিবারবর্গকে আমি আমার সশ্রদ্ধ শোকানুসূতি নিবেদন করছি। যদিও 
রাজনীতিতে ত্|র সঙ্গে আমার মিল খুব কমই ছিল তবু তার অসাধারণ গদ্য 
এবং সারল্য আমি স্বীকার না করে পারি না । অনেকেই জানেন না যে, এই 
মহান পুরুষ কোন প্রয়োজনীয় বিষয় যাঁতে তাঁর দুয়ার থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে 
না যায় তার জন্য নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়েছিলেন 1১০৬ 


নগেন্দ্রনাথ বসু 


আমি হিন্দী প্রচার সম্মেলন সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছি তাতে 
ইতিমধ্যে শ্রীুক্ত বন্ুর হিন্দী বিশ্বকোষের উল্লেখ কর! হয়েছে। এই বিরাট 


১১৮ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও-বাঙালী 


কাজের কথ ছু বছর আগে আমি শুনেছিলাম । আমি এ কথাও শুনেছিলাম ষে, 
গ্রন্থকার অন্ুস্থ এবং বিছানায় শাঁয়িত। শ্রীযুক্ত বস্থর পরিশ্রমের কথ! গুনে 
আমি এত বিস্মিত হয়েছিলাম যে, তাকে চোখে দেখার এবং ব্যক্তিগতভাবে 
তার কাজ জেনে আসার মনন্থ আমি করেছিলাম । সেজন্য মনে মনে আমি স্থির 
করেছিলাম যে, কংগ্রেসের কাঙ্গে কলকাতায় এলে এই তীর্ঘযাত্রা আমি করব।, 
সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে ধাঁবার পথে আমার সেই প্রতিশ্রতি আমি রক্ষ 
করতে পেরেছি। আমি প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত হয়েছিলাম। আমি 
গ্রন্থকারকে বিশ্মিত করেছিলাম, কেননা আমার যাবার কথা আগে থেকে 
নির্ধারিত ছিল না। আমি তাঁকে প্রায় আসবাবশৃন্য ও শাস্ত অনাড়ম্বর ঘরে 
বিছানার উপর বসে থ!কতে দেখেছিলাম । সেখানে কোন চেয়ার ছিল ন|। 
তার বিছানার ঠিক পাঁশে বইতে ভর্তি একটি ছোট আলমারি এবং পিছনে 
একটি ছোট ডেস্ক ছিল। তাঁর বিছানার উপর তিনি আমাকে বসতে বললেন। 
সেখানে ন। বসে পাশের একটি টুলে আমি বসলাম | 

তিনি হাপানির রুগী। যেঅল্প সময় আমি তাঁর কাছে ছিলাম তাঁর 
মধ্যেই আমি তার রৌগধক্ত্রণা লক্ষ্য করেছিলাম । শ্রীযুক্ত বন্থ বলেছিলেন, 
“আমি যখন অতিথিদের সঙ্গে কথা বলি তখন আমি ভাল বোধ করি এবং 
সেই মুহূর্তে আমি অসন্থখের কথা ভূলে যাই। আপনি যখন চলে যাবেন তখন 
আমি আরও বেশি কষ্ট পাঁব।” 

তিনি তার প্রচেষ্টার যে কথা আমাকে বলেছিলেন তার সারাংশ এখানে 
দেওয়া হল £ “বাংলা বিশ্বকোষ যখন আমি শুরু করি তখন আমার বয়ম ১৪। 
শেষ খণ্ড যখন আমি শেষ করি তখন আমার বয়স ৪৫। এটি খুবই সাফলা- 
মণ্ডিত হয়েছে । হিন্দী সংস্করণের চাহিদা ছিল। ন্বর্গত বিচারক সারদাচরণ 
মিত্র পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আমি নিজেই ধেন এটি প্রকাশ করি। আমি 
৪৭ বছর বয়সে কাজ শুরু করি এবং এখন আমার বয়স ৬৩ বছর। এটি শেষ 
করতে আরও তিন বছর লাগবে। আমি ঘদি আরও গ্রাহক অথব] অন্ত 
সাহায্য না পাই তবে এই মুহূর্তে আমার ২৫০০* টাকা ক্ষতি হবে। কিন্ত 
তার জন্ত আমি কিছু মনে করি না। আমার এই বিশ্বাস আছে যে, আধষি 
ষখন আমার সঙ্গতির শেষ সীমায় পৌছাৰ তখন ঈশ্বর আমার কাছে সাহাষ্য 
পাঠাবেন। আমার এই শ্রম হল আমার সাধনা । আমি তার মধ্য দিয়েই 
ঈশ্বরের পূজা করি। কাজের জন্যই আমি বেঁচে আছি ।” 


ব্যজি-্প্রসঙ্গ $ গুণগ্রাহিত! ১১৪ 


শীযুক্ত বন্ধুর মধ্যে কোন রকম নৈরাশ্ঠ নেই। তার মিশনের প্রতি মৃচ 
বিশ্বান তার রয়েছে । এই তীর্থবাত্রার জন্ত আমি ধন্ত, এটি. বাদ দেওয়া 
আমার কিছুতেই উচিত হত না। আমি যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাষ 
তখন ভঃ মুরে তার মহান কাজের জন্য যে শ্রম করেছিলেন সে কথা আমার 
মনে উর্দিত হয়েছিল। কিন্তু এই বিরাট পুরুষদের মধ্যে কেন তুলন! কর! 
হবে? আমাদের পক্ষে এই কথা জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, জাতি এই জাতীয় 
বিরাট পুরুষদের দ্বারাই গঠিত হয়ে থাকে। 

এ'র ছাপাখানা, যাঁর পিছনে গ্রন্থকার নিজে বাঁদ করেন তার ঠিকানা হল £ 
»৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ।১0+ 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


একজন বিশ্ব-বিশ্রুত পত্রিকার সম্পাদককেণ্ড তাহলে এক হাঙ্জার টাক! 
জরিমানা দিতে হল। একজন আমেরিকান মানবতাবাদী তাঁর পত্রিকার জন্ত 
যেসব লেখ! লিখেছিলেন এবং মাঝে মাঝে যেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সেই 
লেখাগুলি তিনি পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশের সাহম করেছিলেন বলে 
কে এই জরিমানা দিতে হয়েছে | ডঃ সাগারল্যাণ্ডের ইয়া ইন 
ব্যাগুক্' বইটি মূলত মডার্ণ রিভিউ-তে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন ছাড়া 
আর কিছু নয়। আমি এই পত্রিকায় প্রায়ই উল্লেখ করেছি ষে, যে ধারাম্ম 
রামনিন্দবাবুকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তা এমন ব্যাপক ও স্থিতিস্থাপক 
ঘে, ধিনিঙ্ই সত্য কথা সাহসের সঙ্গে লিখবেন তাঁকেই এই ধারায় 
অপরাধী পণ্য করা যাঁয়। রামানন্ববাবুর মত প্রতিষ্ঠাবান লোককে 
এই ধারায় অভিযুক্ত করা বিচারের হাঁশ্তকর অনুকরণ ছাড়া আর কিছু 
নয়। কিন্ত তিনি কালো চাঁমড়ার লোক, এইটিই হল তার অপরাধ। 
প্রাচ্যের ছাপ তাঁর কপালে অঙ্কিত আছে বলে তাঁকে এবং তাঁর প্রকাঁশককে 
অপরাধী হিসাবে দণ্ডিত হতে হয়েছে। আমি মনে করি না যে, এই 
'অভিযুক্তি রামানন্দবাবুর লেখার উপর অথবা 'তার পত্রিকার জন্য তার 
লেখ]! নির্বাচনের উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তিনি 
এক অপ্রত্যাশিত বিজ্ঞাপন পেয়ে গেলেন। গভর্নমেন্ট অপ্রেম থেকে মুক্তি 
পায়নি। কিন্ত এই অভিযুক্তির যে মনঃকষ্ট তা দেই অগপ্রমকে বধিত করে 
দিয়েছে । চরমপন্থী বলে ধার! পরিচিত তারা কখনো! কখন গ্রেপধার আশ! করে 


১২০ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


থাকেন। ধার! রামানন্দবাবুর মত স্বাধীন গ্রাকৃতির জন্য পরিচিত হলেও 
'প্রশাস্ত ভাবের জন্যও পরিচিত তাদের সেই কারণে হ্যায়ালয়ে (ভুল নামে 
অভিহিত ) তাদের অপরাধীর মত টেনে আনা হবে, এই জিনিন আশা 
কর] যায় না। কিন্ত এই অপ্রত্যাশিত জিনিস ঘটেছে । লোকমান্ত তিলক 
যে বিশিষ্ট গ্যালারিতে ছিলেন সেইখানে যেতে পারার সৌভাগ্যের জন্য আমি 
রামানন্ববাবুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আইনের খু'টিনাটি যাই হোক না কেন, 
সাধারণ নাগরিকের কাছে এই অভিযুক্তি ও বিচার জাতির প্রতি অপরাধ 
বলেই গণ্য হবে 1১০৮ 

ডঃ সাগারল্যাণ্ডের নির্দোষ পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করার পর বাংলা গভর্নমেন্ট 
যদি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে অভিযুক্ত না করতেন তবে এতদিন ধরে 
তারা যে পরম্পরা চালিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গে খাপ খেত না। ' বাজেয়াপ্ত 
করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোক করার কাঁজটি পুলিসের পক্ষে যতট! 
আড়ম্বর, অপমান এবং ক্রোধের পক্ষে কর সম্ভব তা করা হয়েছিল । কেননা 
জান] গিয়েছে ষে, রামানন্দবাবুর কাছে যেসব কপি ছিল সেগুলি ভদ্রচাবে না 
চেয়ে তারা “তার অফিস হান! দেয় এবং ৩৫০টি না-বাঁধানে৷ বই, ১*টি কাপড়ে 
বাধানো বাক্স, ৫ বাগ্ডিল বই-এর খোলা ফর্মা, এক বাগ্ডিল ছবির আবরণ এবং 
8৪টি বীধানো বই নিয়ে চলে যায়? । 

একজন শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক ও দেশসেবককে অপমান করে পুলিস এবং 
বাংলা গভন্মমেণ্ট যদি সম্তোষলাভ করতে চাঁদ তো তা করুন। কিন্ত তীরা 
জেনে রাখুন যে, এই জাতীয় কাজের ছার! তার! ব্যারোমিটারের মাত্র! বাঁড়িকে 
দিচ্ছেন । এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে আজ হয়ত আমর! অশহায়, বিস্ত 
সেই সময় ভরত এগিয়ে আসছে যখন আর আমরা এমন অসহায় 
থাকব না।১০৯ 


হরদয়াল নাগ 


[ অখিল ভারত শ্রামোগ্চোগ সংঘের কাধকলাপ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষের 
প্রবীণতম নেতা' গান্ধীজীকে একটি চিঠি লেখেন । সেই চিঠি উধৃত করে প্রনঙ্গত গান্ধীজী নিচের 
কথাগুলি লেখেন |] 

হরদয়ালবাবু তার বিশ্রাম অঙ্জিত করেছেন। আর তাই সমস্ত সর্বজনীন 
'কাজ থেকে তিনি যদ্দি অবসর গ্রহণ করেন তবে কেউ কোন অভিযোগ করবে 


ব্যক্তিম্প্রসঙ্গ £ গুণগ্রাহিতা। ১২১ 


না। পণ্ডিত মালব্যজী, আব্বাস তায়েবজী এবং বিজয় রাঘবেচারিয়ার-_তার 
এই তিনজন প্রতিযোগীর মত তিনিও কাজ করে যাওয়ার আগ্রহ রাখেন। 
স্থতরাং তিনি তার সমালোচকদের কাছ থেকে বয়সের অজুহাতে কৌন রকম 
প্রশয় আসা করতে পারেন না। আমি জানি যে, তিনিও তা চান না। গুর 
দেহ ও বুদ্ধি অবিকৃত রয়েছে এবং তা৷ সব সময়েই জাতির অধিকারে রয়েছে। 
স্থতরাং তাঁকে আমি বলব যে ধারা প্রকৃতপক্ষে কাজ করছেন তাঁদের মনে কোন 
রকম হতাশার ভাব নেই। ক্ষে্রটি এত নতুন যে তার গ্রস্তৃতির জন্য দীর্ঘ সময় 
প্রয়োজন । কমীদের হাতে ধা রয়েছে তাঁর সঙ্গে তালরাখবার যোগ্য তাঁরা নন। 
তাই আমার কথা হুল যে, হরদয়ালবাবু যে কারণগুলির উল্লেখ করেছেন 
তার জন্তই তার মনে হতাশার ভাব রয়েছে । কর্তব্যের অবহেলার ষে 
অভিযোগ উখিত হয়েছে সেই অপরাধ তিনি স্বীকার করেছেন । তিনি যদি 
কাজ হাতে নিতেন তবে দেখতেন যে, সেই কাজ খুব কঠিন। কিন্তু তাহলেও 
তিনি নিশ্চয়ই হতোছ্াম হতেন না। তিনি যে এর আথিক দিকটি দেখতে 
পাননি তার কারণ হল এই যে, তা দেখার জন্য তিনি কাজ করেননি । ১১০ 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 


[২৪-৫-২৫ তারিখে গান্ধীজী পাবনায় ছিলেন। পাবনার জমিদার শ্রীযোগেশচন্ত্র মিত্র খুব 
ধনবান ছিলেন। তার স্ত্রী ক্রোড়পতি ্বরাজ্যবাদী শ্রীতুলসী গোস্বামীর বোন। তার! দুজনেই 
এবং তাদের ছেলেমেয়ের নিষ্ঠার সঙ্গে সুতা কাটতেন1 যোগেশবাবু অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
না দিলেও চরখার প্রচার করতেন। গার্ধীজীর কাছে এই বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বলেন, “এটি 
আমার কাছে খুবই প্রিয় | ধর্মভাব নিয়ে খাদিকে গ্রহণ করবেন এবং ধর্ঁভাবে খাদি প্রচার করবেন, 
ভার বেশি আমি আর কিছু চাই না। আমার কাছে এইটিই যথেষ্ট 1, সেই দিন জনসভাক় 
গাক্গীজী নিচের কথাগুলি বলেন । ] 

বাংলা দেশে প্রার্দেশিকতা আছে এই দোষারোপ শ্তার আশ্ততোষ মিথ্য। 
প্রমাণিত করে দিয়েছেন। তিনি তার বিশাল গ্রস্থসংগ্রহ কাশী বিদ্যাপীঠে দান 


করেছিলেন। এতে আমি তার উদদারতার প্রমাণ পেয়েছি ।১৯১ 


নিবারণচন্দ্র দাশগপ্ত 

নিবারণবাবু, ধিনি কয়েকদিন আগে পুরুলিয়ায় দেহত্যাগ করেছেন, 
তিনি নমর মান্ষদের একজন ছিলেন। তিনি হরিজনদের প্রকৃত সেবক ছিলেন 
এবং তেমনিভাবে লকল দরিপ্র মানুষের বন্ধুও ছিলেন। অহিংসার অতুলনীয় 


১২২ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল ও বাঙালী 


সৌন্দর্য তিনি ভালভাবে. উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং অহিংসার প্রতি 
তার জীবনের জীবস্ত বিশ্বাস ছিল। তার অনেক বন্ধু ও অ্ছগত, ধার বিপদের 
সময় তার দিকে পথনির্দেশ ও সাত্বনার জন্য চেয়ে থাকত তাদের কাছে তার 
জীবন প্রেরণাম্বরূপ ছিল। তার স্থতি তাদের চিরদিন প্রতিপলিন করুক এবং 
তাদের ভাল থেকে অধিকতর ভাঁলর দিকে পরিচালিত করুক ।১৯১২ 


নন্দলাল বস্তু ূ 
[ ১৯৩৬ সালে ফৈজপুর কংগ্রেসে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রসঙ্গত 

গান্ধীজী নিচের কথাগুলি বলেন |) 

তিনি ( নন্দলাল বন্থ ) একজন স্জনশীল শিল্পী, আমি তা নই। ভগবান 
আমাকে শিল্পের বোধ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে সঠিক রূপ দেবার “অঙ্গ আমাকে 
দেননি । নন্দবাঁবুকে তিনি এই ছুটিই দিয়েছেন" 

ছু মাস আগে যখন নন্দবানুর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন আমি তাঁকে 
বলেছিলাম যে, তিনি যেন তার শাস্তিনিকেতনের শিল্প-বিদ্যালয় থেকে দামী 
দামী ছবি নিয়ে না আসেন। কেননা অসময়ের বৃষ্টি সেগুলি নষ্ট করে দিতে 
পারে। তিনি আমার পরামর্শ শুনেছিলেন এবং এখানকার কাছাকাছি অঞ্চল 
থেকে জিনিপ সংগ্রহ করেছিলেন। তীর যে শিল্পীর চোখ আছে তা নিঙ্কে 
তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান এবং কৃষকদের ঘর থেকে অসংখ্য জিনিস সংগ্রহ 
করেন । এই জিনিস গুলিকে শিল্পের বিশেষ বসত বলে সাধারণ চোখ কোন দিনই 
ধরতে পারত ন!। কিন্ত তার সুক্্রদশী চোখ সেগুলিকে কুড়িয়ে নিয়েছে, সে গুলিকে 
ব্যবস্থিত করেছে এবং সেগুলির মধ্যে একটি নতুন অর্থ সংষোঁজন করেছে ।১৯৩ 


অজিত বনু 


[ ডঃ অঙ্জিত বন্ধু কলকাতার 'একজন বিখ্যাত প্রাকৃতিক চিকিৎসক । তিনি এডিনবরার 
শিক্ষিত এ্রালোপাথ। কিন্তু তিনি তার বাবহার না করে মালিশ, জলচিকিৎসা প্রভৃতি প্রয়োগ 
করতেন। ১৯৩৮ সালে গান্ধীজীর রক্তের চাপ বুদ্ধি পায়। ডঃবন্থ কয়েক গিন ধরে গান্ধীজীকে 
পরীক্ষা! করেন। বিদায়ের দিনে তিনি বলেন যে, তিনি গান্ধীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা! করেন। 
ভার উত্তরে গান্ধীজী নিচের কথাগুলি তাকে বলেন । ] 

আপনার মত সব পাগলই আমার আশীর্বাদ পেয়ে থাকেন। কেননা আঙি 
জানি যে, পৃথিবীতে মহান কাঁজ যেসব ভাল লোক আবর্শে পাগল তাঁদের দ্বারাই 
সম্পাদিত হয়েছে । আপনি সেই রকম একজন পাগল ।১১৪ 


ব্ক্তি-্প্রসঙ্গ $ গুণগ্রাহিতা। ২২৩ 


স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

[ গভনসেন্ট ডঃ নুরেশচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন ঘে, তিনি 
ঘেন কোন বক্তৃতা না দেন এবং কোন শোভাষাত্রা পরিচালনা না করেন! ১৯৪১ সালের 
ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। কিছুদিন পরে বজবজের একটি লুট 
মিলে শ্রমিকদের মধো অসম্ভোষ দেখা দেয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে যান। ফলে তাকে 
করিদপুরে ভার নিজের গ্রামে অস্তরীণ রাখা হয়। এছাড়া, মেদিনীপুরের কাথি সাব ডিভিসনের 
পিতাষস দ্রাস ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করছিলেন। গভর্নমেন্ট তাকে গ্রেপ্তার করেননি । কিন্ত 
ষয়দৌলী প্রস্তারের পর তিনি যখন সত্যাগ্রহ বন্ধ করেন তখন তাকে তার গ্রামে অস্তরীণ থাকার 
এবং কোন কংগ্রেসকমীর সঙ্গে কথাবার্তা না বলার হকুম জারী করা হয়। এই ঘটন! ছুটি একজন 
পত্রলেথক গ্ান্ধীজীকে জানালে তিনি নিচের কথাগুলি লেখেন | ] 


ডঃ স্থরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে ত। অবশ্ঠই নিঠুর | 
প্রতিহিংসাপরায়ণ কথাটির প্রয়োগ হয়ত এই ব্যাপারে শক্ত কথা বলে বিবেচিত 
হবে। আমি নিষ্ঠুর কথাটি ব্যবহার করছি, কেননা সথরেশনাঁবু অপরিচিত 
শ্লোক নন। তিনি বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সাশ্য। ভিনি অস্স্থ ধলে সবাই 
দ্বানে। তিনি হাড়ের ষক্ারোগে মারা যাচ্ছিলেন। কিন্তু বেচে থাকার 
অদম্য ইচ্ছাঁয়-_ভীর এই ইচ্ছা কেবল বেঁচে থাকার জন্য নয়, তা হল দেশের 
সেবা করার জন্য-তিনি এই সাংঘাতিক অস্থুখ থেকে বেঁচে ওঠেন। তিনি 
দীর্ঘদিন প্রান্টার অফ প্যারিসের জামা পরেছিলেন, ডাক্তারদের নির্দেশ কঠোর 
ভ্ভাবে মেনে চলেছিলেন এবং কোন রকমে কাঁজ করবার অবস্থায় পৌছেছিলেন। 
বাংলা গভর্নমেন্ট এই সব কথাই জানেন। তারা জানেন ষে, তার সব সমস 
ভাঁক্তারদের পরামর্শ প্রয়োজন । তার সধত্ব শুশ্রযা এবং ডাক্গারী শ্বাচ্ছন্দের 
প্রয়োঙ্গন। সেজন্য ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্তরীণ করে রাখা নিষ্ঠুরতা । আমি 
জানি না ষে) বাংলা গভর্নমেণ্টের পক্ষে এই ডাক্তারকে অন্তরীপ করা কতদুর 
যুক্িঘুক। তাদের দিকের কথ। আমার জান! নেই। কিন্তু তাকে অন্তরীণ 
করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই, এবং তাঁও এমন একটি গ্রামে যেখানে তিনি 
তীর স্বাঙ্য ঠিকমত রাখতে পারবেন ন1, যেখানে ডাক্তারী সাহাষ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য 
সহজে পাওয়া যায় না। সে গ্রাম তার নিজের হলেও সেখানে তীকে অস্তরীণ 
রাখা নিষ্ঠুরতা । আমি আশা করি যে, বাংলা গভন্মেন্ট এই অঙ্গভবযোগ্য 
দাবির গ্রতিবিধান করবেন । 

পর্রলেখক অপর যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তা ভিন্ন প্ররুতির। 
পিতাবসবাবুকে অস্তরীণ করার কোন অভিপ্রান়্ এবং উদ্দে্ সেখানে খুঁজে 


১২৪ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


পাঁওয়। না । বাংল! গভর্নমেপ্ট জনগণের কাছে দাঁয় গ্রস্ত । গভর্নর-তীদ্দের উপর হুকুম 
জারী করতে পারেন না। স্বেচ্ছাচারিতাভাবে তারা ভারত রক্ষা আইন বলবৎ 
করতে পারেন না। তার! যে কাজ করবেন তার যৌক্তিকতা তাদের জনতাকে 
বোঝাতে হবে। বিধানপভার যদি অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় তবে দায়িত্শীল 
শাসনকর্তার কর্তব্য হল যে, যে সব কাক্গ তিনি করেছেন সেগুলি বিধান- 
সভাকে জানিয়ে দেওয়া । বঙ্গীয় বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের সম্পর্কে পত্র- 
লেখক যে ব্যঙ্গ করেছেন তার মধ্যেও যথেষ্ট সার আছে। স্থরেশবাবু এবং 
পিতাবসবাবুর সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গ্রহণ কর] হয়েছে তার যৌক্তিকতা দ্বাৰি 
করার জন্য তাদের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে ।১১৫ 


ভঃ দত্ত 

ফরমান খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দত্তের মৃত্যুতে দেশ একজন নিষ্ঠাবান 
ভারতীয় গ্রীষ্টানকে হারিয়েছে । দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পরেই তার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি স্বীয় দীনবন্ধু 
এওজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তিনি যতক্ষণ না তার প্রত্যেক বন্ধুর সঙ্গে 
আমায় পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ততক্ষণ তিনি সম্থ্ট হতে পারেননি । 
দিল্লীতে ১৯২৪ সালে আমি যখন একুশ দিনের অনশন করেছিলাম তখন সেই 
উৎকণ্ঠিত সময়ে ভঃ দত্ত এক্য সম্মেলনের জন্য দিনরাত প্রাণ দিয়ে খেটেছিলেন। 
দ্বিতীয় রাঁউণ্ড টেবিল বৈঠকের সময়েও আমি তাঁকে এইভাবে পরিশ্রম করস্তে 
দেখেছি । দেশের এই সংকটময় সময়ে তার মৃত্যু ছিগুণভাবে অনুভূত হবে। 
শীঘুক্ত। দত্তের প্রতি আমি আমার শোক জানাচ্ছি। তার দুখ অগণিত বন্ধু ভাগ 
করে নেবেন ।১১৬ 


শচীন্দ্রনাথ মিত্র 


[ ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কতকাতায় সাশ্প্র্গায়িক হানাহানির বিরুদ্ধে শান্তিমিহিজ 
পরিচালনা করার সময় শচীন্দ্রনাথ আক্রান্ত হন এবং ওরা সেপ্টেম্বর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। 
গ্রন্ধীগী তখন কলকাতায় । এই মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি শচীন্ত্রনাথের স্ত্রীর কাছে নিচের চিঠিটি 
পাঠিয়েছিলেন ] 

শচীন্দ্রনাথ অমর হয়ে গিয়েছেন। এই ধরনের মৃত্যু খের কারণ হওয়া 
উচিত নয় । বরং তা আনন্দেরই কারণ হবে। তার প্রতি তোমার ভালবাস 


তুমি তার পদাক্ক অন্থসরণ করেই প্রদর্শন করতে পারবে ।১১৭ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
স্ববীন্দ্রনাথ ও শমভ্ডিনিকেতন 


রষীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমন 


খবর পাওয়া গিয়েছে ষে, স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক সপ্তাহের জন্ত 
গুজরাটে অবস্থান করবেন। তাকে যর্দি আমরা শান্তি দিতে পারি এবং তার 
কাছ থেকে যা আমাদের শেখা উচিত তা যদি শিখে নিতে পারি তবে তার 
অবস্থান থেকে আমরা লাভবান হতে পারব। তিনি খুব বেশি অনুষ্ঠান পছন্ 
করেন না। তীর স্বাস্থ্য ভাল নয়। তিনি যেসব সভায় উপস্থিত হবেন 
সেগুলিতে মম্পুর্ণ শাস্তি বজায় থাকা! দরকার । জনতার হৈ-হক্পলা তিনি 
অপছন্দ করেন। আমর! বিশ্বা করি যে, এই বিধিনিষেধগুলি যর্দি আমরা 
মেনে চলি বে তিনি স্ুরাট এবং ব্রচেও আসতে পারেন। তাকে আমরা 
কীভাবে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখাতে পারি? তাঁর কাজে অর্থসাহায্য করে। তিনি 
তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং তার দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতি গভীর 
ভাবে অন্থরক্ত। তার বাবা এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন আর 
বি্ভালয়ের স্থাপনা করেছেন তিনি নিজে । এগুলির ব্যয় তিনি যে দান সংগ্রহ 
করেন তা থেকে মেটান। এই কাজের জন্ত তিনি তাঁর নিজের টাকাঁও 
লাগিয়েছেন । গত বছর তিনি যখন মাদ্রাজে গিয়েছিলেন তখন যেখানেই তিনি 
যান সেখানেই দান সংগ্রহ করেন। আমরা মনে করি যে গুজরাটেও যদি সেই 
রকম কিছু করা যায় তবে তার দ্বারা একটি কাজ দেখানো হবে। আমরা আশা 
করি যে, যেখানেই তিনি যাবেন সেখানেই যেন এই কথাটি মনে রাখা হয়।১১৮ 


শাস্তিনিকেতন 


মিঃ এওুজ চিঠিতে জানিয়েছেন যে, শান্তিনিকেতনে বাড়িঘর তৈরী হচ্ছে 
আর সেজন্য টাকার খুবই প্রয়োজন । কবি এখন সেখানে নেই। তাই মিঃ 
এগুজের উপর সব ভার এসে পড়েছে। 

আমার মনে হয় যে কবি যখন গুজরাটে আসেন (এপ্রিল ১৯২*--ভ. প্র. চ.) 
তখন গুজরাট তার সম্পুর্ণ কর্তব্য পালন করেনি। কোন অতিথিকে জয়ধ্বনি. 


১২৬ ্‌ '_ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


দিয়ে অথব! ফুলের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা করা নিছক ভদ্রতা । এ হুল কর্তব্যের 
গপ্রারভ, সমাধি নয়। আমর! যদি কবিকে একজন অসামান্ত শক্তিধর বলে 
মনে করি এবং তার সাহিত্য প্রতিভা লত্যসত্যই উপলন্ধি করতে চাই ৰে 
তার কাজে আমাদের সাহায্য করা কর্তব্য। 

'*১০*" কবি মনে মনে যে উদ্দেশ্তের কথা ভেবেছেন তার প্রতি ঘি আমাদের 
শ্রদ্ধা থাকে, আমরা যর্দি চাই যে, তার হাতে জাঁতির শিক্ষার পরীক্ষ/-নিরীক্ষার 
ভার থাকুক, আমাদের যদি ইচ্ছ! থাকে যে, আমাদের ছেলেমেয়ের! কবির 
শিল্পবৌধ কিছু লাভ করুক তবে সেই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিম্বে রাখে 
আমাদের সাহায্য করতে হবে। কবি নিজেই বলেছেন যে, শাস্তিনিকেতন হল 
তার বিরাম স্থান আর শ্রাস্তি বিনোদনের জন্ত তিনি তাঁর চারপাশের ছেলে- 
মেয়েদের সংগ্রহ করেন। ছেলেমেয়েদের গুণাবলী এ রকম পরিবেশেই সর চেয়ে 
ভালভাবে বিকশিত হতে পারে। শাস্তিনিকেতন হল তাঁর পূজনীয় পিতৃর্দেৰ 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ষ্টি। কবিকে সম্মান করব অথচ তার প্রতিষ্ঠানকে 
সাহায্য করব না, এ কখনও সামঞ্তস্তপূর্ণ আচরণ নয় 1৯১৯ 


কবির উদ্বেগ 


[ গান্ধীজীর অসহযোগ আম্দোলনের নীতির প্রতি রবীন্রনাথ তার সমর্থন খুজে পাননি। 
“মডার্ণ রিভিউ'তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি ভার মনের শঙ্কার কথ! লেখেন। সেই প্রবন্ধের 
উত্তরে গান্ধীজী নিচের লেখাটি প্রকাশ করেন 14] 

ডং ঠাকুরকে লর্ড চাডিগ্ এশিয়ার কবি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি 
খুব দ্রুততার সঙ্গে বিশ্বের কবি হতে চলেছেন, অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি যদি তা 
হয়ে গিয়ে না থাকেন। ক্রমবর্ধমান সন্মান তার দায়িত্বকেও ক্রমশ বাড়িয়ে 
দিচ্ছে। ভারতবর্ষের প্রতি তার শ্রেষ্ঠ সেবা হল ভারতবর্ষের বাণীকে কাব্যময় 
করে বিশ্বের কাছে পৌছে দেওয়া । সেজন্য কোন মিথ্যা বা ছূর্বল বাণী যাছে 
ভারতবর্ষ তার নামে:বিশ্বের দরবারে পৌছে ন! দেয় তার জন্ত কবি আস্তরিক- 
ভাবে উদ্দিগ্ন। দেশের খ্যাতির প্রতি তিনি ম্বভাবতই সতর্ক। তিনি 
বলেছেন যে, বর্তমান আন্দোলনের স্থরে স্থুর মেলাবার জন্ত তিনি নিজের সঙ্গে 
খুবই বিবাদ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন । 


* রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর পারম্পরিক সম্পর্কের বিশদ বিবরণের জঙ্গ ভবানীপ্রসাহ চটোপাধ্যার 
রচিত. 'পরমবান্ধব রবীন্ত্রনাথ ও গাক্ষী' বইটি তষ্টবা। 


রধীন্ত্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ১২৭ 


অসহযোগের চিৎকার "ও ব্যস্ততার মধ্যে তিনি তীর বীণার কোন থর খুজে 
পাননি। তিনটি উগ্ন চিঠিতে তিনি তার সংশয় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন 
এবং তিনি এই সিদ্ধাস্তে উপনীত হয়েছেন যে, তীর কল্পনার. ভারতবর্ষের 
পক্ষে অসহযোগ যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ নয়; এটি হল অস্বীকারকরণ ও নৈরাশ্ত্ের 
মতবাদ। তার ভয় যে, অসহযোগ হল পৃথককরণ, কূপমণ্ডকতা, সঙ্কীর্ণতা এবং 
অন্বীকারকরণের মতবাদ । 

ভারতবর্ষের স্থনাম রক্ষায় কবির এই তীব্র উছ্েগের জন্য ভারতবাসীর মনে 
কেবল গর্ববোধই জাগ্রত হতে পারে। ভালই -হয়েছে ষে তিনি তীর সংশয় 
ভাষার মাধ্যমে-। একই সঙ্গে হন্দর ও স্পষ্ট- আমাদের কাছে উপস্থিত 
করেছেন। 

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমি কবির সংশয়গুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করব। 
আমি হয়ত তার এবং ষে পাঠক তীর বাগ্সিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তার 
বিশ্বাস উৎপাদন করতে ব্যর্থ হব। কিন্ত তাকে এবং ভারতবর্কে আমি এই 
আশ্বাস দ্রিতে চাই যে, আদর্শের দিক থেকে অসহযোগের মধ্যে এমন কিছু 
নেই যার জন্য তিনি ভীত হবেন এবং দেশ অনহযোগকে গ্রহণ করেছে বলে তার 
চজ্দিত হবারও কোন কারণ নেই । যদি কার্যত প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় ষে, 
অস্তিমে এ ব্যর্থ হয়েছে তবে তার দোষ মতবাদের নয়; বরং সেক্ষেত্রে প্রকৃত 
সত্য হবে এই যে যারা একে কার্যে রূপায়িত করার দাবি করে তারাই ব্যর্থ 
হয়েছে। অসহযোগ হয়ত সময়ের আগেই এসে গিয়েছে । সেজন্য ভারতবর্ষকে 
এবং বিশ্বকে অপেক্ষা করতে হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের কাছে হিংসা এবং 
অসহযোগ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই । 

কবির এই ভয় করারও দরকার নেই যে, অসহযোগ ভারতবর্ষ ও পশ্চিমের 
মধ্যে এক চীনের প্রাচীর খাড়া করতে চায়। পক্ষান্তরে, অসহযোগ 
পারস্পরিক শ্রন্ধ! ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্ররূত সম্মানজনক এবং স্বেচ্ছায় প্রত 
সহযোগিতার পথ উন্ুক্ত করতে চায়। বর্তমান সংগ্রাম বাধ্যতামূলক 
সহযোগিতা, এক-পক্ষীয় সমবায় এবং সভ্যতার মুখোশ পরে শোষণের আধুনিক 
পদ্ধতিগুলিকে যেভাবে অস্ত্রের সাহাষ্যে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধেই 
পরিচালিত হচ্ছে। 

অসহযোগ হল অন্তায়ের সঙ্গে অজ্ঞাত ও অনিচ্ছাকৃত অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ । 


১২৮ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


ছাত্রদের সম্পর্কেই কবি বেশি করে উদ্িপ্ন। তার মত হল অন্য বিচালক 
না পাওয়! পর্যন্ত ছাত্রদের সরকারী বিগ্ভালয় ত্যাগ কর্নতে বল! উচিত নয়। 
তার সঙ্গে আমি একমত নই। আক্ষরিক জানকে আমি কোন দিনই অন্ধভাবে 
অন্করণ করার নীতি বলে মনে করতে পারিনি । আমার অভিজ্ঞতা সম্পূর্নভাবে 
এই কথ প্রমাণ করে দিয়েছে ষে, কেবল আক্ষরিক জান মানুষকে নৈতিক স্তরে 
উন্নীত করতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না এবং চরিত্র-গঠনের সঙ্গে আক্ষরিক 
জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ষে, সরকারী বিদ্যালয় গুলি 
আমাদের নিবীর্য করে দিয়েছে এবং আমাদের অপহাঁয় ও ঈশ্বরে বিশ্বামহীন করে 
দিয়েছে । সেগুলি আমাদের মনকে অনস্তোষে ভরিয়ে দিয়েছে এবং এই 
অসন্তোষের কোন প্রতিকার উপস্থিত না করায় আমাদের হতাশ করে দিয়েছে । 
আমর] যা হতে চেয়েছিলাম অর্থাৎ কেরানী আর দোভাষী, সেগুলি আমাদের 
তাই করে দিয়েছে। গভর্নমেন্ট তার সম্মান শাসিতদের দৃশ্ঠত শ্বেচ্ছাকত 
সম্মিননের দ্বারাই হৃষ্টি করে থাকেন। আর আমাদের দাসে পরিণত করার 
কাজে গভনমেন্টের সহযোগিতা কর! যর্দি আমাদের পক্ষে অন্তায় হয় তবে 
যেসব ক্ষেত্রে আমাদের সম্মিলনকে খুবই শ্বেচ্ছামূলক বলে মনে হয় সেইসব 
প্রতিষ্ঠানে আমর। আমাদের কাজ শুরু করতে বাধ্য । দেশের যুবকেরাই হল 
তার ভবিষ্যঘ। আমি বিশ্বানকরি যে, যখনই আমরা! আবিষ্কার করি ষে 
গভন“মেন্টের পদ্ধতি সম্পুর্নত অথব! প্রধান ত অন্যান তধনই তার সঙ্গে আমাদের 
ছেলেমেয়েদের যুক্ত করাট। পাপ হয়ে দাড়ায় । 

ছাত্রদের অধিকাংশ যে উৎসাহের প্রথম জোয়ারের পর আবার বিদ্যালয়ে 
ফিরে গিয়েছে সেটি আমি ষে প্রস্তাব উপহ্থ(শিত করেছি তাঁর অকাট্যতার 
বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নয়। তাদের এই ফিরে যাঁওয়৷ আমাদের অবনতি কতদূর 
তাই প্রমাণ করে দেয়, আমর] ষে পথ গ্রহণ করেছি তার ভ্রম প্রমাণ করে 
না। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে ঘে, জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা বেশি ছাত্রকে 
আকৃষ্ট করতে পারেনি । তাদের ষধ্যে যারা! বেশি শক্তিশালী এবং সত্যসন্ধ 
তার! জাতীয় বিগ্ভালয়ের শরণ না নিয়েই বেরিয়ে এসেছিল এবং আমার দৃঢ় 
বিশ্বাম যে, এইভাবে বিগ্ভালয় ত্যাগ করে তার] উচ্চ কোটির সেবা করেছে । 

তবে কবি যে ছেলেদের বিগ্যালয় ত্যাগ করার আহ্বানের প্রতিবা 
করেছেন সেটি হল তার অসহযোৌগের যূন নীতির বিরোধিতার ম্বাভাবিক 
অন্ুমিন্বাস্তং অভাবাত্মক সব কিছুর প্রতিই তার একটি ভীতি আছে। ধর্মের 


রবীন্ত্রনাথ ও শীাস্তিনিকেতন | | ১২৯ 


নঞ্মর্কক উপদেশগুলির বিরুদ্ধে তার সমস্ত সা বিজ্রোহ করে। তীর 
অনন্থকরবীয় ভাষায় গিখিত বিরোধিতা আমাকে এখানে উল্লেখ করতেই 
হবে। বঠধান আন্দোসনের স্বশর্ষে রবান্দ্রনাথ আমাকে প্রায়ই বলেন যে, 
“একটি আদর্শকে গ্রহণ কর। অপেক্ষা প্রতাখানের ভাবাবেগ প্রারস্তে অধিকতর 
শক্তিশালী হয়ে থাকে। যদিও আমি জানি যে, এমনটি. ঘটেছে তবু আমি 
একে সত্য বলে স্বীকার করতে পারি না। "**ভারতবর্ষে ব্রদ্ধবিদ্যার লক্ষা 
হল মুক্তি অর্থাৎ বন্ধনমোচন মাব বৌন্গধর্ষের লক্ষা হল নির্বাণ অর্থাৎ 
বিলোপকরণ। মুক্তি ভাবাত্মক্ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর 
নির্বাণ করে সতোর অভাবাম্মক্ দিকের প্রতি । পেজন্য তিনি নির্বাণ বা দুঃখের 
বিষয়কে পরিহার করতে এবং ব্রঙ্গবিগ্য। যার লক্ষা হল আনন্দ তাকেই গ্রহণ 
করতে জোর দিয়ে থাকেন |” এই লেখা থেকে এবং অন্তদপ অন্য লেখা কে 
পাঠক কবির মানসিকতার মূল উপলব্ধি করতে পাবসেন। আমার বিনীত 
মত হল এই যে, কোন কিছু গ্রহণ করার মত বর্জন করাও একটি আদর্শ । 
অসতাকে বর্গন কর! ঠিক তেমনি প্রয়োজন যেমন প্রয়োজন সতাকে গ্রহণ 
করা। সমস্ত ধর্মই শিক্ষা দেয় যে, ছুটি বিরোধী শক্তি আমার উপর ক্রিয়া 
করে থাকে এবং সকব্ব মানবীয় উদ্ধম চিরস্তন বর্জন ও গ্রহণের পারম্প্ের 
মধ্যে নিহিত ।* ভালব সঙ্গে মনহযোগিতা করার মত অনায়ের সঙ্গে অসহযোগ 
করাও কর্তব্য । আমি এ কথাও সাপের সঙ্গে নিবেদন করতে চাই যে, 
নির্বাণকে কেবল এক অভাবাম্মক অনন্থা বলে বর্ণনা করে কবি বৌদ্ধধর্মের 
প্রতি এক অজ্ঞাত অন্যায় করেছেন। দেহের বন্ধন থেকে যুক্তি অথবা তার 
বিলোপকরন আনন্দ । শাশ্বত স্থুখ )-এব দিকে নিয়ে যায়। বর্তমান আলোচনা 
আমি এই কথ! বলে শেষ করতে চাই যে, উপনিষদের ( ব্রঙ্ম-বিছ্া ) অশিম 
কথ! হল নেতি। উপনিশদের রচয়িতার] ব্রক্ধার যে ঠেষ্ সংজ্ঞার্থ আবিষ্কার 
করতে পেরেছিলেন তা হল নেতি। 

ক্বতরাঁং আমি মনে করি যে, অসহযোগের অভাবাত্মক দিকটির জন্য কবি 
অহেতুক ভয় পেয়েছেন । “ন।” বলার শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। 


* তুলনায় "গ্রহণ ও বঞ্জনের ঠিঠর পথেই আমাদের প্রাণের ফ্রিধা চলতে থাকে বেন্দজরানুগ 

ও কেন্দ্রাতিগ এই ছুটে শক্তিহ আমাদের শে পমান গেরবের। আমান্রে প্রাণের, আমাদের 
| বুদ্ধির, আমাদের সে।ন্দঘবোরের, আামাণের মঙ্গল প্রকৃতির, বস্তুত আমাদের সমস্ত গ্রেষ্টতার মুল 
ধমহ এই যে, সে যে কেবলমনত্র নেবে তা নয়, সে ত্যাগও করবে। রবীন্দ্রনাথ ( হুঃখ, 
শান্তিনিকেতন, পৃ ১৭)। 


৪) 


১৩০ . গান্বীভীর প্রঠিতে শালা! ও বাঙালী 


গভর্নমেগ্টকে "না" বলা রাজক্রোহিতা এবং প্রায় অপমানজনক ব্যাপার হয়ে 
গিয়েচিল। রুষক বীজ বপন করার আগে যেমন আগাছা! তুলে ফেলে, 
সহযোগিতার ইচ্ছারুত অস্বীকার হল ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয় কাজ। কুবি- 
কাজে বীজ বপনের মত আগাঁ,1 তুলে ফেসারও প্রয়োজন আছে। বস্তত, 
প্রন্োক রুষকই জানে যে, এমন কি যখন শল্য দেখা দেয় তখনও আগাছা: 
তুলে ফেলা গরতিদিনের কাজ। জাতির অসহযোগ হল গভর্নমেণ্টকে আপন 
শর্তে সযোগিতা করার আমস্তুণ_ প্রতোক জাতির এই রকম আমগ্্রণ জানাবার 
অধিকার আছে এবং সেই মত কাজ করা ভাল গভনমেণ্টের কর্তবা। অসহযোগ 
হল জাতির এই বিজ্ঞপ্তি যে. সে আর অন্িভাবৰকের অধীনতায় সন্তুষ্ট নয়। 
হিংসার অস্বাভাবিক ও অধমীয় নীতির পরিবর্তে জাতি অসহযোগের (তার পক্ষে) 
নির্দোষ, কগঁভাঁবিক এবং ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করেছে । আর ভারতবর্ধ যদি 
কোন দিন কৰির স্বপ্রের স্বরজ লাভ করে তবে সে কেবল অহিংস অসহযোগের 
মাধ্যমেই তা লাভ করবে। তিনি তা শাস্তির বাণী জগৎকে দিতে থাকুন 
এবং এই বিষয়ে 'নশ্চস্ত থাকুন যে, ভাততবর্ষ যদি সঙ্থল্লে অটুট থাকে তবে 
সে ত্বার বাণর দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে' কবি যে দেশপ্রেমের জন্য উৎস্থক 
অসহযোগ তাকেই প্ররুত করতে ইচ্ছুক। ইউরোপের পদতলে শায়িত 
ভারতবষ মানবতার কাছে কোন আশার উদ্রেক করতে পারে না। জাগ্রত 
ও মক্ত ভারত আর্ত পৃথিবার কাছে শান্তি ও সদিচ্ছার বাণী নিয়ে যাঁবে। 
অসহযোগ তাকে সেই মঞ্চ দিতে চায় যেখান থেকে মে এই বাণী প্রচার 


করবে ।১২০ 


মত'স্তণ মনান্তর নয় 


[ গান্ধীন্ী বাংলা ভ্রমণের সময় বরিশালে পৌছালে তার হাতে একটি শ্বাঙ্গরহীন চিঠি দেওয়া 
হয়। চিঠিতে অসহযোগের বিরুদ্ধে কয়েবটি প্রস্থ ছিল। গান্ধীজী জনসভার তার উত্তর দেন। 
পরদিন সেই উত্তরগুলিকে বিকৃত করে তার কাছে উপস্থাপিত কর! হর । তাতে কিছুদিন আগে 
রবীন ন্াছের সা গাস্ীভীর যে সাক্ষাত্বার হয়েছিল সে সম্পর্কেও বিকিত তথা পরিবেশিত হয়। 
একটি লেখায় এই সম্পর্কে আলোচন। করতে গিয়ে গাপ্গীজী নিচের কথাগুলি লেখেন। ] 


কবির সঙ্গে আমার যে সাক্ষাৎ হয়েছিল অস্তিমে সেটিকেও বিকৃত করা 
হয়েছিল। পন্রিকায় কাল্পনিক এবং অসমথিত বিবরণ গ্রকাশিত হয়েছিল। 
যদিও গোপনতার কিছু ছিল না! তবু এই সাক্গাংকারকে গোপন বলে গণ্য কর! 


রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ১৩১, 


হয়েছিল। বিবরণটি দেখে মনে হয় যে, আমাদের মধো বিভ্দহ্থগ্রিয় চেষ্টা 
করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যে সব কথা আরোপিত হয়েছে অনহযোগীরা 
সেগুলি বিশ্বাম করতে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করবেন। আমাদের মধ্যে 
মতান্তর আছে। কিস্তু তা কবির প্রতি আমার শ্রদ্ধাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত 
করতে পাবেনি। আমি নিজের সম্পর্কে ষতট। দাবি করি কবিও সেই মতই 
ভারতবর্কে ভালবাসেন। আর সেই ভালবাসাই আমাদের পরস্পরকে বেঁধে 
রাখার পক্ষে যথেষ্ট । স্থতরাং এই সাক্ষাংকারকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক 
উত্থাপিত হয়েছে তাতে আমি যুক্ত হতে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করব ।৯২১ 


প্রকাশের পক্ষে অতি পর্বত 


[১৯২২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারীর সংখায় 'বন্বে ক্রনিকেল' লিখেছিলেন যে, গান্ধীজী নাকি 
বলেছেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন হল কেবল ভৌতিক ( মেটিরিয়াল ) প্রগতির কেন্দ্র আর তার 
সভ্যাগ্রহ আশ্রম হল আধ্যাত্মিক প্রগতির । এর উত্তরে গান্ধীজী নিচের প্রবন্ধটি লিখেছিলেন । ] 

এমন জিনিন আছে যা লৌকে চায় না যে তা প্রকাশিত হোক । তার কারণ 
এই নয় যে, তার মধ্যে গোপনীদ্বতা আছে, বরং তার কারণ হল এই যে, তা! 
প্রকাশের পক্ষে অতি পবির। বিবরণ যথার্থ হওয়| সত্বেও প্রকাশিত বক্তব্য 
কখনে। কনে। কথিত বাকোর ভিন্ন ধারণার ন্থট্টি করে থাকে । কোন ছোট 
শিশুকে যখন আমি খুবই রপণিকতার মধো অথ?] ভ্রচুটি করে বন্ধু বলে সথোধন 
করি তখন কেন এবং কিভাবে কথাটি বল! হয়েছে তার দীর্ঘ ব্যাখ্যা না করে 
শুধু আমি একজনকে বন্ধু বলে ডেকেছি এই রকম একটি বিবরণ প্রকাশ করা 
যায় না। সতাগ্রহ আশ্রমে যে আলোচন। হয়েছিল বন্ে ধ্লুনিকেলের ২র! 
ভারিখের সংখ্যায় এই রকম এক বিবরণ প্রকাশ করে বন্ধু রিপোর্টারটি খুবই 
অনিষ্ট করেছেন! আমি পছন্দ করি না ষে, এই জাতীয় জিনিন বিকত হোক। 
দ্রভত আলোচনার সময় অনেক কথা ধরে নিতে হয়। প্রচুর পাদটীক। ছাড়া 
এই জাতীয় আলোচনার ঘথার্থ বিবরণ প্রকাশ কর] অপভ্ভর। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ, 
বিবরণে বল! হয়েছে যে আমি নাকি বলেছি যে, শান্তিনিকেতন হল কেবল 
ভৌতিক প্রগতির কেন্দ্র মার সত্যাগ্রহ আশ্রম হল আধাম্মিক প্রগতির কেন্দ্র। 
কবি যখন এই বিবরণ দেখবেন তখন শাস্তিনিকেতন সম্পর্কে এই ধরনের কথা 
আধি ষে বলতে বা মনে করতে পারি তা স্মরণ করে হয় হেলে উঠবেন আর 
নয়ত শাস্তনিকেতনে আধ্যাত্সিকত। ন। দেখতে পারার মত আমাকে অনলহায়, 


১৩২ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


অজ্ঞ ও কলা-কৌশলে অনিপুণ দেখে ক্ষুব্ধ ও হতাশ হবেন । আমি নিশ্চিত যে, 
যে-কথা আমার উপর আরোপিত হয়েছে তা আমি বিশ্বাস করতে পারি, 
এ-কথা মনে করে কবি আমার গ্রতি অন্যায় করবেন না । কবিকে এ কথা আমি 
বলতে পারি, আর তা আমি বলেওছি যে, শাস্তিনিকেতনে নিয়ম-শঙ্খলার 
অভান আছে। এই কথায় তিনি হেসে উঠেছিলেন এবং এমন কি আমার 
সমালোচনা মেনে নিয়েছিলেন । আর এই কথা বলে তিনি এর সমর্থন 
করেছিলেন যে, তিনি হলেন কবি এবং শান্তিনিকেতন হল তাঁর চিত্ত-বিনোদনের 
বন্ত। তিনি কেবল নিজে গান গাইতে পারেন এবং অপরকে গান গাওয়াতে 
পারেন । যে গিয়ম-শৃঙ্খল| আমি পছন্দ করি তাঁর প্রচলন আমি করতে পারি, 
কিন্তু তিনি ঘে কেবল কবি। পাঁঠকদ্দের জেনে রাখ। উচিত ষে, শাস্তিনিকেতনে 
আমি একাধিকবার বাস করেছি । একে আমার বিশ্রামের আবাম বলে 
মনে করার মঞ্জুরী আমি পেয়েছি । আমি যখন ইংলগ্ডে ছিলাম তখন আমার 
ছেলের! এখানে এবং গুরুকুলে আশ্রয় পেয়েছিল। হিন্দী শিক্ষকের সঙ্গে 
আমার যে বার্ত লাপ হয়েছিল তার ভিত্বিছিল এই যে, তিনি এবং আমি 
দুজনেই শাস্তিনিকেতনের ভক্ত । প্রকৃত আধ্যাত্মিক কবিতার যিনি শ্টা 
তিনিই যখন শান্তিনিকেতনের আধিপত্যা-বিষ্তারী চেতন তখন তা৷ আধ্যাত্মিক 
ছাড। আর কী হতে পারে! দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর যেখানে বাস করেছেন সেই 
জায়গায় আধ্যান্সিকতাঁর অভাব থাকতে পারে বলে মনে করার মত মূর্থ আমি নই। 
ইয়ং ইত্ডিয্ার পাঠকেরা জানেন যে আমি মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন থেকে 
বড দাদার প্রেরিত আশ্যান্সিক আলোক লাভ করি। তিনি নিরন্তর আমাকে 
লক্ষা করে যাচ্ছেন এবং আমার ব্রতের সাফলোর জন্য প্রার্থনা করছেন। 
পাঠকদের আমি এ-কথা বলতে চাই যে, শান্তিনিকেতনের বনু অধ্যাপক ও 
শিক্ষককে আমি খুবই আধ্যাত্মিক এবং ভাল লোক বলে মনে করি এবং তাঁদের 
সাইচর্ধকে সৌভাগ্য বলে গণা করি। আমি পাঠকদের আরও জানাতে চাই 
যে, মামাদের সমস্ত প্রদেশের মদ্যে বাংলাকেই আমি সব চেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক 
বলে মনে করি। আমাদের সমন্ত কথাবার্তা পরিপূর্ণ রমিকতার মধ্যে 
হথেছিল। দুখের বিষয় সেটিকে বিরত করা হয়েছে। শাস্তিনিকেতনের 
ভক্তদের কাছে আমি প্রায়ই শাস্তিনিকেতনের অপেক্ষা সতাগ্রহ আশ্রমে 
উচ্চতর আধ্াজ্সিকতা দাবি করে থাকি । কিন্তু এই রকম প্রতিযোগিতা ও 
দাবি শ্রেঈগত্বের ধারণারপে ব্যাখ্যাত হতে পারে না। আমার খুবই ইচ্ছা যে, 


রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতন ১৩৩ 


পতযা গ্রহ আশ্রম জনপাধারণের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকুক । আমরা সেখানে এক দল 
বিনীত ও অশিকফিত কমী থাকি, আমর! আমাদের দুর্বলতা জানি, তা আরও 
জানবার চেষ্টা করছি এবং নি:সন্দেহে সতাকে জানতে আমর! ব্যগ্র এবং সেই 
সত্যের জন্যই বেঁচে থাকতে এবং মৃত্যুবরণ করে নিতে আমরা ইচ্ছুক। 
সমপ্রকৃতির কিন্ত অভিন্ন নয় এমন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তুলনা করা ঘাক্ক 
না। কিন্তু তা যদি করতেই হয় তবে সত্যাগ্রহ আশ্রমের ভ্রুত উন্নতি ও 
নিয়মান্বতিতা সত্বেও আমি ষথার্থভাবে এবং আসন্তরিকতার সঙ্গে 
শান্তিনিকে তনের পক্ষে ভোট দেব। বয়সে এ অনেক বড় আর আমি জানি 
জানেও এ বড়। তবে দেখানে একটি কিন্ত, আছে। শাস্তিনিকেতনের 
আশ্র মকের৷ এই দৌড় প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সাবধান হন কেননা গুজরাটের 
ছোট জায়গাটিও দৌড়াচ্ছে। 

সংস্কার-সাধনের দৃষ্টিতে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে এত কথা বলার পর সেদিন 
সকালের আলোচনার সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থিত করার সময় অথর। 
স্থান আর নেই। আর তা আমি করতে চাইও না। হৃদয়ের অন্তত্থল থেকে 
এটি উ্খিত হয়েছে । সেই শক্তিতে তার বিবরণ আমি উপস্থাপিত করতে 
পারিনা। একজন বোন একটি বাক্যে সে কথ বলেছেন বলে আমি শুনেছি। 
তাঁর কথ খুবই সত্য । আমার ইচ্ছ! যে, এই অজ্ঞাত প্পোর্টারটি যেন তা 
বিরুত করার চিন্তা না করেন। বিবরণটি শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করেনি ।১২২ 


কবি এবং চরখ। 


[ ববীন্রনাথ চরখ। সমর্থন করতেন ন। বলে চাষ প্রফুল্চন্দ্র রায় একবার তার সমালোচন। 
করেন। তার উত্তরে “চরখা” এই নামে রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন এবং সেই প্রবন্ধের প্রতি 
গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিচের লেখাটি রবীন্নাথের প্রবন্ধের উত্তর । ] 

কিছুরিন আগে স্যার রবীন্দ্রনাথ কৃত চরখার সমালোচনাটি যখন গ্রকাশিত 
হুত্ন তখন কয়েকজন বন্ধু আমাকে তার উত্তর দিতে বলেন। বিশেষ ব্যত্য 
থাকায় তখন আমি এটি সম্পূর্ন পড়তে পারিনি। তবে তার প্রকৃতি বোঝার 
মত যথেষ্ট আমি পড়ে নিয়েছিলাম । উত্তর দেবার কোন তাড়া আমার ছিল 
না। ধারা এটি পড়েছিলেন তারা তখন এত বেশি উত্তেজিত অথবা প্রভাবিত 
ছিলেন ঘে, আমার সময় থাকলে আমি যদি তখন কিছু লিখতাম তবে তারা 
সেটি উপলব্ধি করডে পারতেন না । সুতরাং আমার পক্ষে এখনই কিছু লেখার 


১৩৪ গাস্বীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙ্ডালী 


ঠিক সময় হয়েছে; যাতে কবির সমালোচন! এবং আমার উত্তর (অবশ্ত এই 
ভাবে যদি তাকে অভিহিত করা যান্ন) একটি আবেগহীন ধারণা স্থষ্টি 
করতে পারে। ৃ 

সমালোচনাটি হল চরখা সম্পর্কে কবি এবং আচার্য শীলের মতের জন 
আচার্য রায়ের ষে অসহিষ্ণুতা তার তীব্র ভংসনা আর চরখার প্রতি আমার 
অনন্ত ও অতাধিক ভালবানার জন্ত আমার প্রতি মৃছু তিরস্কার। জনসাধারণ 
এ কথা জেনে রাখুন ষে কবি চরখার মহান অর্থনৈতিক মূল্য জন্বীকার করেন 
মা। তীর! জেনে রাখুন ষে, কবি তার সমালোচনা! লেখার পর জখিল ভারত 
দেশবন্ধু স্মারকের আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন। আবেদনটি তিনি পড়ে সই 
করেন্নে এবং এমন কি এটি সই করার সময় এ খবরও তিনি আমার কাছে 
পাঠিয়েছেন ঘষে, চরখা সম্পর্কে তিনি এমন কিছু লিখেছেন যা আমাকে খুশী 
করবে না। সুতরাং কী আসছে তা আমি জানতাম। কিন্তু এই লেখা 
আমাকে অসন্ধষ্ট করেনি। কেবল মতের অমিল আমাকে ক্ষুগ্ন করৰে কেন? 
প্রত্যেক মতানৈকাই ঘি অসশ্দোষ স্থষ্টি করে তবে যেহেতু ছুজন মান্য সমস্ত 
বিষয়ে ঠিক একমত হতে পারে ন! সেই হেতু জীবন অগ্রীতিকর ভাবাবেগের 
সমষ্টি হয়ে উঠবে। আর সেজন্য জীবন হবে- এক সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা । পক্ষান্তরে 
স্পট সমালোচনা আমাকে আনন্দ দিয়েছে । কেননা আমাদের মতানৈক্য 
আমাদের বন্ধুত্বকে আরও যূলবাঁন করে দিয়েছে । প্ররুত বন্ধু হতে হলে সকল 
বিষয়ে একমত হবার দরকার করে না । কেবল মতানৈকোর মধ্যে খেন কোন 
রকম ঝাঁজ না থাকে, তিক্ততা ষেন একেবারেই না থাকে । আদি কৃতজ্ঞ 
চিত্তে স্বীকার করছি ষে, কবির সমালোচনার মধ্যে সে রকম কিছু নেই। 

ভূমিকায় এই মন্তব্য আমি এইজন্ত করলাম ে,কানাঘুষায় একটি বিশ্রী গুজৰ 
প্রচারিত হচ্ছে যে এঁ সমালোচনার মূলে রয়েছে ঈধা। এই রকম ভিতিহীন সন্দেহ 
দুর্বলতা ও অসহিষুুতার পরিবেশে বিশ্বাসঘাতকত পূর্বক সমর্পণ করে দেয় । 
সামান্ত চিন্তাও এই প্রকার নিষ্ঠুর আঘাতের কারণ দূর করে দেবে। কবি 
কোন্‌ বিষয়ে আমাকে ঈর্ধা করবেন? প্রতিদ্বন্বিতার সম্ভাবনা অন্কমান করে 
হিংস! জাগ্রত হয়। কিন্ত আমি আমার জীবনে কবিতার একটি চরণও লিখিনি। 
আমার মধ্যে কবির কোন গুণ নেই। তাঁর মহানতা জামি আকাঙ্ষা 
করতে পারি না। নিঃসন্দেহে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি। পৃথিবীভে তার' 
সমতুল্য কোন কবি আজ নেই। কবির লন্দেহাতীত পদমর্ধাদার নঙ্গে জামার 


রবীজ্জনাথ ও শান্তিনিকেতন ূ ৃ ১৫৫ 


'হাক্া'র কোন সম্পর্ক নেই। এখন একথা বোঝার লমন্ন এসেছে য়ে, 
আমানের কাজের ফেজ সম্পূর্ন ভিন্ন -কোথাও তাদের ছআড়ামাড়ি নেই:। 
কবি হার নিজের হ্ৃষ্ট মহান জগতে, ঠার ভাবনার জগতে বাদ করেন। মামি 
আর একজনের স্থ্ই চরখার দাস মাত্র । কবি তার বাঁশির হবে গোলীদর 
নৃত্য করান। আমি মামার প্রিয় গরথারূণী লীতার পিঞনে ত্বুবে বেড়াই এবং 
জাপান, ম্যাঞ্চেস্টার, প্যারিস প্রতৃতি থেকে আগত দশানন দৈতোর হাত 
থেকে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করি। কবি একজন আবিফারক-_-তিনি সৃষ্টি 
করেন, ভেঙে ফেলেন আবার গড়ে তোলেন। আমি একজন অগ্সন্ধানী 
এবং কিছু আরিক্কার করলে তাতেই লে'গ থাকি । কবি প্রতিদিন পৃথিণীকে 
নতুন ও আকর্ষীয় বস্ত উপহার দেন। আমি কেবল পুরাতন, এমন কি জীর্ণ 
বস্তগুলির গুপ্ত সম্ভাবনাই দেখাতে পারি। দ্বেমাঙ্জিপিয়ন নতুন ও খতুক্জন 
জিনিপ হ্ষ্টি করতে পারে পৃথিণ লহ:জই তার জন্য লম্মানজ্নক স্থান কবে দেয়। 
আমার জীর্ণ জরনিসের জন্ত এক কোণে একটু স্থান কবে নিতে আমাকে কঠিন 
সংগ্রাথ করতে হবে। মামাদর মধো কোন প্রতিযোগিতা নেই। কিন্ত 
অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে গামি বলতে পারি ষে আমাদের কাঙ্গ পরম্প:রর 
পরিপূরক । | 

আসল কথা, কবির সমালোচনা হল কবিজনাচিত ছাড়-পত্র এবং ধিনি 
এটিকে অক্ষরস গ্রহণ করবেন তিনি নিজেকে একটি বিশ্রী অবস্থার মাধো ফেলে 
দেবার ঝুঁকি নেবেন। একজন প্রাচীন কৰি বলেছিলেন ঘে, সকল ভূষণে 
সজ্জিত হলেও সলে'মন বাগানের লিলি ফুলের মত নন। তিনি স্বভাবতই 
লিলি ফুলের প্রারুতিক সৌন্দর্য এবং পবিজ্রতার উল্লেশ করেছিলেন যার সঙ্গে 
সলে।মনের কৃত্রিম ভূষণ ও বনু ভাল কাঙ্জ সত্ব তার ষেপাশাগার তাব তুলনা 
হয় না। অথবা কবিজনোচিত এই ছাড়-পত্রটি লক্ষ্য করুন “ম্বর্গরাজ্যে 
একজন ধনীর প্রবেশ অপেক্ষা একটি হুচের গর্তেব ভিতর দিয়ে একটি উটের 
প্রবেশ সহজতর 1৮ আ.র! জান যে, কোন উট শ্থচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ 
করেনি, কিন্তু জনক রাজ্জার মত ধনী লোক হ্বর্গরাজো প্রবেশ করেছিলেন। 
অথব! ডালিমের দানার সঙ্গে মানুষের শ্বন্দর দাতেব হালির “ে তুলনা কর! হয় 
তার কথ! ভাবুন। কবিজ্ঞনোচিত অতিরঞ্জনকে ষে মেয়ের অঞ্রন গ্রহণ 
করেছিল তারা তাদের দাতকে বিরূত এবং এমনকি ক্ষতি করেছিল। শিল্পী 
এবং কবিরা ঘথার্ধ পারম্পর্য বর্ণনার জন্য অতিরপ্রনের আশ্রয় গ্রহণ করে 


১৩৬ | গ'ন্ধীজ র দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


থাকেন। সুতরাং কবিকৃত চরখার দোষারোপ ধারা অক্ষরস গ্রহণ করবেন 
স্ার। কবির প্রতি অন্যায় করবেন এবং নিজেদের ক্ষতি করবেন । 

কবি ইয়ং ইপ্ডিয়া পড়েন না, তিনি তা পড়বেন এমন প্রত্যাশাঁও কেউ করে 
না, আর ঠার পড়বার প্রয়োজনও নেই । এদিক-ওদিকের কথাবাঙ্ থেকে 
আন্দোলন সম্পর্কে তিনি যা জানার তা জেনেছেন । স্থৃতরাং চরণার বাড়াবাড়ি 
সম্পর্কে যা তার ধারণ তারই তিনি নিন্দা করেছেন। 

সেইজন্ন তিনি ভেবেছেন যে, আমি চাই সকলে তাদের সব কাজকর্ম ছেড়ে 
দিয়ে সমত্ত সময় সুতা কাটুক। অশাৎ আমি চাই যে, কবি তার অন্নধান 
ত্যাগ করুন, চাষী তার লাঙ্গল ফেলে দিক, আইনজীবী তার মোকদ্দম। এবং 
ডাক্তার তার শল্য-চিকিৎসার অস্ত্র সরিয়ে রাখুন। কিন্তু সত্য কথা৷ হল যে, 
আমি কা্টকে তার কাজ পরিতাগ করতে বলিনি। বরং এই কথা বলেছি 
ষে, তার! সমগ্র জাতির জন্য আত্মত্যাগের প্রতীকরূপে প্রতিদিন মাত্র ত্রিশ 
মিনিট করে স্ৃৃতা কেটে তাদের নিজেদের কাজকে ভূষিত করুন। অবস্থা 
যেপব অনশনক্লিষ্ট পুরুষ অথবা নারী যে-কোন কাছের অভাবে অলস তাদের 
আমি জীবিকার জন্য সত কাটতে বলেছি এবং অর্ধ অনশনে যেসব কৃষক 
রয়েছে তাদের বলেছি অবসর সময়ে স্থতা কেটে পরিপূরক উপার্জনের ব্যবস্থ' 
করতে । কবি যদি দিনে আধ ঘন্টা করে সুতা কাটেন তবে তার কবিতা 
আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে । কেননা তাহলে তার কবিত। এখনকার চেয়ে 
স্পষ্টতররূপে দরিদ্রের গ্রয়োজন ও দুঃখের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে ।* 


শালি পিশা আল পাপা পপি ৮০৮ পিপলস 


* তুলনীয় ১ চাবি খেতে চালাইতেছে হাল, 

তাতি বসে ভাত বোনে, জেলে ফেলে জাল -_ 
বনুদুর প্রসারিত এদের বিচিত্র কম্মভার 
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার । 
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নিবাসনে 
সমাজে উচ্) মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে । 
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে, 
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে । 
জীবণে জীবন যোগ করা 
না হলে কুত্রিম পণো ব্যর্থ হয় গানের পসরা । 

. তাই.আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা 
আমার সুরের অপূর্ণতা । 
আমার কবিতা, জাশি আমি, 
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সবস্রগামী ।- রবীন্দ্রনাথ 

( জন্মদিনে--২১১1৪১.) 


রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ১৩৭ 


কবি মনে করেন ষে, চরখ! জাতির কাছে মৃতার মত শীতল বহন করে 

নিয়ে আনবে আর তাই একে তিনি পরিহার করতে চান। কিন্তু প্রকৃত লত্য 

হল এই যে, অধৃত ভারতবাপীর মধ্যে যে অত্যাবশ্যক এবং জীবস্ত একস্ 
রয়েছে চরখা তাকেই উপলব্ধি করতে চায় । জাঁকজমকশালী এবং বন আরুতির 
ও বর্ণের বৈচিত্রোর মধ্যে যিনি প্রকৃতির উদ্দেশ্ত, অভিপ্রায় এবং আকারের 
মধ্যে একটি এক্য লক্ষ্য করেন তিনিও নিভূঁল। যে কোন ছুটি লোক এক 
রকম হয় না, এমন কি যমজেরাও এক রকম নয়, তবু এমন অনেক জিনিস 
আছে যা সকল মানুষের পক্ষে অপরিহার্যরপে সমান। আর আকারের এই 
সমানত্বের পিছনে রয়েছে একই জীবন যা সর্বব্যাপী । ***.*.আমাদের যদি বেঁচে 
থাকতে হয় তবে আমর! যেমন শ্বাস নেবার জন্য ইংলগ থেকে বাতাস আমদানি 
করতে পারি না, এমন কি খাগ্যন্্ব্যও আমদানি করতে পারি না, তেমনি ইংলগু 

থেকে কাপড়ও ষেন আমরা! আমদানি না করি। এই নীতিকে যুক্তির শেষ 
সীমায় টেনে নিয়ে যেতে এবং এই কথা বলতে আমার যোটেই দ্বিধা নেই ষে, 

বাংলা দেশ যেন বোগ্বাই থেকে অথবা বঙ্গলক্্মী থেকে তার কাপড় আমদানি 
নাকরে। বাংল! দেশ ঘর্দি ভারতবর্কে অথব] বহিবিশ্বকে শোষণ না করে 

স্বাভাবিক ও মুক্ত জীবন ষাঁপন করতে চায় তবে সে যেমন তাঁর খাগ্যশন্য গ্রামে 

গ্রামে উৎপাদন করে নেয় তেমনিভাবে কাপড়ও তাকে প্রতি গ্রামে উৎপাদন 
করে নিতে হবে। যস্থ্ের একটি নিজস্ব স্থান আছে, এ থাকনে বলেই এসেছে। 

কিন্ত একে প্রয়োজনীয় মানব-শ্রমকে স্থানচ্যত করতে দেওয়া হবে না। উন্নত 
ধরনের লাঙ্গল ভাল জিনিন। কিন্তু দৈবাৎ কোন াস্ত্রিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করে 
কোন একজন মানুষ ষর্দি ভারতবর্ষের সমস্ত জমি চাষ করে এবং সমস্ত কুষি- 

উৎপাদনের উপর আপন কর্তৃত্ব বজায় রাখে, তবে অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ 

কোন কাজ না পেয়ে অনশনে থাকবে অলন হয়ে যাওয়ার ফলে তারা নিবৌধ 
বাক্তিতে পরিণত হবে 'এবং অনেকে অলোভনীয় অবস্থায় পতিত হবে। কুটির- 
শিল্পের প্রতিটি উন্নতিকে আমি স্বাগত করি। কিছু আমি জানি যে, লক্ষ লক্ষ 

রুষকের ঘরে কোন কাজ ন! দিয়ে বিছ্যুৎং-চাঁলিত টেকোর দ্বার। মানুষের শ্রমকে 

স্বানচ্যত করা অপরাধ । ***** 

কবির প্রত্যেক যুক্তির বিশদ আলোচনা! করা আমার উদ্দেশ্ব নয়। আমাদের 

মত-পার্থক্ যেখানে মৌনিক নয়-_-এই কথা দেখাতে আমি চেষ্টা করেছি--' 
সেখানে কবির যুক্তিতে এমন কিছু নেই ঘাকে সমর্থন করেও আমি চরখ! 


১৩৮ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল। ও বাঙালী 


স্পর্কে আমার মভ বজায় রাখতে পারি। চরখা সম্পর্কে যেসব বিদ্ধপ 
তিনি করেছেন সেই সব কথা আমি কখনও বলিনি। কবির স্থসজ্দিত শত্ 
সত্বেও চরখার যেসব গুণাবলী আমি দাবি করি ভা অক্ষত রয়ে গিয়েছে। 

একটি জিনিস, কেবল একটি জিনিসই আমাকে আঘাত করেছে তা হন 
কবি শোনা কথায় বিশ্বাস করেছেন যে আমি রামমোহন রায়কে “বামন' 
বলেছি ।* কিন্তু এই বিরাট সংস্কারককে আমি কখন কোথাও বামন বলিনি, 
তাকে সেই রকম মনে করা তো দূরের কথা, কবির কাছে যেমন, আমার 
কাছেও তেমনি তিনি বিরাট পুরুষ। একবার ছাড়া আর কখনও রামোহন 
রায়ের নাম আমাকে উল্লেখ করতে হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না । তা ছিল 
পাশ্চাত্য' শিক্ষার প্রসঙ্গে । চার বছর আগে কটকের বেলাভৃমিতে এটি 
হয়েছিল। সেদিন যা আমি বলেছিলাম বলে আজ আমার মনে পড়ে তা 
হল পাশ্চাত্য শিক্ষা! ছাড়াও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি লাভ করা সম্ভব । এবং একজন যখন 
রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করেন তখন আমি বলেছিলাম যে, উপনিষদের 
অজ্ঞাত প্রণেতাদের তুলনায় তিনি একজন বামন ছি"লন। এই কথা অবশ্থাই 
ব্লামমোহন রায়কে একজন বামনন্ধপে দেখা বোঝায় না। আমি যদি বলি 
যে, মিলটন অথবা সেক্সপীয়রের তুলনায় টেনিশন হলেন বামন তবে তাতে 
তাকে ছোট করে দেখ! হয় না। এতে উভয়েরই মহ উন্নাত করা হয় বলে 
আমি মনে করি। আমি যদি কবিকে ভক্তি করি, আর তিনি জানেন ষে, 
আমাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও নামি তাকে ভক্তি করি, তবে যিনি বাংলার 
বিরাট সংস্কার আন্দোলন সম্ভবপর করে তুলেছিলেন এবং যে সংস্কারের ফল 
হলেন কবি নিজে, তবে তার মহত্বকে আমি ছোট করতে পারি না ।৯২৩ 


অভয় আশ্রমে কবি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি নিজেই তার 
শারীরিক দুর্বলতার কথা বলেছিলেন । তবু কুমিল্লার অভয় আশ্রমের ম্যানেজার 
ভঃ স্থরেশ বন্দ্যোপাধায় যে ডঃ ঠাকুরকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন 
তাতে ভালই করেছেন । পাঠকের! জানেন ষে, খদ্ধরের বিকাশের জন্ত অভয় 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে । কবিযে এখানকার অভিনন্দন-পত্র এবং এদের 
সঙ্গ গ্রহণ করেছিলেন -ধাঁতে তার খদ্দর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার 
ব্ঞন! প্রকাশ পায়--তা কবি যে সকল অবস্থাতেই চরখা ও খন্দর আন্দোলনের 


* পরিশিষ্ট গ' জষ্ট্বা 


রবীজ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন - ১৩৯ 


বিরোধী এই ধারণা দূর করে দেয়-_অবশ্ঠ এর প্রয়োজন যদি কিছু থেকে 
থাকে । 

সারভেন্টে' তাঁর বক্তৃতার ষে চুম্বক প্রকাশিত হয়েছে ভাতে জমি দেখেছি 
যে, এই আন্দোলনের নিয়রূপ উল্লেথ রয়েছে £ 

"ঘটনাচক্রে একটি দেশে জন্মেছে বলেই সে দেশ তাঁর নিজের হয়ে যায় 
না, জীবনের অবদানের দ্বারাই দেশকে নিজের করে নিতে হম । পঙ্জর গায়ে 
লোম আছে; কিন্তু মানুষকে স্থতা কাটতে এবং কাপড বুনে নিতে হবে, . 
কেননা পশ্ড চিরকালের জন্ত একবারই এবং রেডিমেড জিনিস পেয়ে থাকে । 
মানুষ ভার সামনে যে বন্ত থাকে তা থেকে নতুন করে জিনিন গড়ে তোলে 1” 

কিন্তু কৰি তার বক্তৃতায় আরও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন ঘা স্বরাজের 
কর্মীদের সাহাধা করবে । তিনি আমাদের বলেছিলেন ই 

"ভারতবর্ষের প্রকৃত সত্তা ষে এতদিন আমাদের বুঝতে দেওয়1 হয়নি তার 
কারণ হল এই যে, প্রতিদিনের প্রচেষ্টায় আমর! ধীরে ধীরে তাঁকে সুস্থ ও 
সার্থক করে তুলিনি।” 

এইভাবে স্বরাজ অর্জনের জন্ত আমাদের প্রত্যেককে ষে প্রতিদিন কিছু 
ন|। কিছু কাজ করতে হবে তার কথ! তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। ঠিক পরের 
বাঁকোই' তিনি আমাদের বলেছেন, “বাইরের কোন ঘটনার ফলে ম্বরাজ আমরা 
পেয়ে যাব এই রকম স্বপ্ন যেন আমরা লালন না করি ” কৰি বলেছেন, 
“আমাদের চেতনাকে সমগ্র দেশে ষে পরিমাণ আমর! সেবাময় করতে পারব 
স্বরাজ সেই পরিমাণ আমরা লাভ করব ।” 

কিভাবে একতা লাভ কর যাবে মে কথাও তিনি আমাদের বলেছেন। 
“কেবল কাজের মাধামেই আমরা একতা লাভ করতে পারি ।” অভয় আশ্রমের 
কর্মীরা তো সেই কাঁজই করছেন। কেননা স্থৃত! কাটার মাধ্যমে তারা হিন্দুঃ 
মূনলমান-প্ররুতপক্ষে এইভাবে যারাই সাহাষ্য চায় তাদের সকলকেই তারা 
সহায়তা প্রর্দান করছেন। তার! তাদের বিদ্যালয়ে অস্পরশ্ত ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড়া শেখান্ছেন এবং তাঁদের সেখানে সৃতাকাটার শিক্ষাদ দিচ্ছেন। 
তাঁদের ডিসপেন্সারীর মাধামে জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সকলকেই তাঁর! সাহায্য 
করছেন। একতার উপদেশ দেবার তাদের কোন প্রয়োজন নেই।. তার] 
তাদের জীবনে তা অন্থনরণ করছেন। এই কাজ কবিকে উৎসাহিত করেছে 


আর তাই তিনি বলেছেন £: 


5৭০ গান্ধীজীর দু্টিত্ত বাংলা ও বাঙালী 


“জীবন হল জৈব বস্ত। আসলে আত্মাই সব কিছু করে থাকে । একথা 
ঠিক নয় যে, আমাদের দেহে শক্তির অভাব আছে। আসল কথা হল আমাদের 
মন জাগ্রত হয়নি 1-.... হৃতরাঁং এখানে আমাদের মান'সক জড়তার সঙ্গেই 
প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হুবে। গ্রামগুলি হল জীবন্ত সতা। জীবনের একটি 
অঙ্গকে অবহেলা করলে অন্য অঙ্গ আঘাত পাবেই। আমার্দের আজ উপলদ্ধি 
করতে হবে যে, আমাদের দেশের আত্মা একটি বিরাট অবিভাজা বস্ত 'আর 
তাই আমাদের সকল দুর্বলতা ও ছুঃখ সেই বিরাট সত্তার সঙ্গে পরম্পর 
সম্পক্ত |” 

আমাদের ব্যর্ঘতার কথা উল্লেখ করে কবি ঠিকই বলেছেন £ 

“মাহষের হষ্টি সেই পরিমাণ সুন্দর হয় যে পরিমাণ মে নিজেকে তার 
কাজের মধ্যে বিলীন করতে পারে। এই দেশে আমাদের গ্রচেষ্টাগুলি ষে 
প্রায় ব্যর্থ হয় তার কারণ হল এই যে, আমরা আমাদের প্রিয় কাজগুলিতেও 
আমাদের ব্যক্তি-সত্তার মাত্র একাংশ দিয়ে থাকি। আমরা ডান হাতে 
দিই আর বাম হাতে টেনে নিই।*১২৪ 


কবিব আশীর্বাদ 


শাস্তিনিকেতনের চারণ মহাদেব দেশাইকে তার “বরদৌলীর কাহিন্টী” সম্পর্কে 
লিখেছেন । | 

“আমি তোমার বরদৌলীর কাহিনী পড়া শেষ করেছি। গ্গেচ্ছাচারী 
এরর বিরুদ্ধে নৈতিক অধিকারের বিজয়-কাহিনী, চারিত্রো ধর্মসম্মত এবং 
আধুনিক যুগে অভিনব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যা লাভ করা গিয়েছে তার ঘে বর্ণনা 
তুমি দিয়েছ তার মধ্যে মহাকাঁব্যের স্পর্শ রয়েছে । আমি তোমাকে, সংগ্রামের 
নেতা ও যোদ্ধাদের এবং তোমাদের মহান পরিচালককে আমার ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। আমার আশীর্বাদ নিও।” - | 

কবি আমাদের সকলের উপর যে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন আমরা যেন 
অত্যন্ত নম্রতার সঙ্গে তা গ্রহণ করতে পারি এবং যেকাজ আমাদের সামনে 
রয়েছে তার যেন আমর! যোগ্য হতে পারি। কেননা কোন কাজ সম্পাদনের জন্য 
যদি কোন মহান ব্যক্তির কাছ থেকে আশীর্বচন উচ্চারিত হয়ে থাকে তবে তা 
খারও বিরাট কিছু করার সম্ভাবনাও বহন করে আনে ।৯২৫ 


রবীজ্নাথ ও শাস্তিনকেতন ১৪৬ 


সম্বর্ধনার উত্তব 


[ ১৯৪, সালে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলে অশ্ঠস্থ শরীর সন্বেও রবীন্ত্রনাথ বাততিগন্জ 
ভাবে উপস্থিত থেকে গান্ধীজীকে আক্রকুগ্রে স্বাগত জানান। তার উত্তরে গ্াক্ধীজ্জী নিচের কথা- 
গুলি বলেছিলেন । ] 

এখানে আপার পর থেকে দীনবন্ধুর কথাই আমার অনুভূতিতে প্রবল হয়ে 
আছে । আপনারা বোধ হয় জানেন না ষে, গতকাল ট্রেন থেকে নেমে 
সর্প্রথম হাসপাতালে গিয়ে তার সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম । গুরুদেব 
হলেন বিশ্বকবি । কিন্তু দীনবন্ধুর মধ্যেও কবির সত্বাও মেজাজ আছে। 
আজকের এই উপলক্ষে উপদ্থিত থেকে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যেকটি 
কথা, চলাফেরা! এবং অঙ্গভঙ্গী পান করার জন্য এবং স্থৃতির ভাগারে গ্রহণ করর 
জন্য দীর্ঘদিন ধরে তিনি উৎন্থক ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য রকম। 
এখন তিনি অন্ুস্থ অবস্থায় কলকাতায় রয়েছেন এবং ভালভাবে কথা বলতেও 
পারছেন না । আমি চাই যে, আমার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে আপনারা সকলে 
প্রার্থনা করুন যাতে তিনি দীনবন্ধুকে তাড়াতাড়ি আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেন। 
আর যা কিছু ঘটুক, তিনি যেন তার আত্মাকে শাস্তি দেন। 

আমি এখানে বিদেশীরূপে অথব। অতিথি হিসাবে আসনি। আমার কাছে 
শান্তিনিকেতন ঘরের চেয়ে বড়। ১৯১৪ সালে ইংলগ্ড থেকে আমার 
প্রত্যাবর্তনের আগে দক্ষিণ আফ্রিকাস্ব আমার পরিবারের লোকেরা এখানে 
আন্তরিক আতিথেয়তা লাভ করেছিল এবং আমি৪ এখানে প্রায় এক মাস 
আশ্রয় পেয়ে ছলাম। আমাব স'মনে আপনাদের ষখন আমি সমবেত দেখছি 
তখন সেই সব দিনের স্থৃতিগুলি আমার মনে ভিড় করে আসছে । আমার দুঃখ 
যে, ইচ্ছ! থাক। সত্বেও আমি এখানে বেশিদিন থাকতে পারব না। এটি হল 
কর্তব্যের প্রশ্ন। কিছুদিন আগে এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে আমি শাখ্নিকেতন 
ও মালিকান্দা যাত্রীকে তীর্থযাত্রা বলে বর্ণনা করেছি | এবাবে শান্তিনিকেতন 
আমার কাছে সতাই শান্তির নিকেতন বলে সিদ্ধ হয়েছে । রাজনীতির সমস্ত 
উদ্বেগ ও বোঝ] ফেলে রেখে শুধু গুরুদেবের দর্শন ও আশীবাদ লাভের জন্ই আমি 
এখানে এসেছি । আমি প্রায়ই নিজেকে একজন সিদ্ধ ভিক্ষুক বলে দাবি করে 
থাকি। কিন্ত আমার ভিক্ষার ঝু।লতে আঙ্গ গুরুদেবের যে আনীর্বাদ পেলাম 
তার চেয়ে মূল্যবান কোন জিনিস আমি কখনও পাইনি। আমি জানি ঘষে, 
সব সময়েই আমার প্রতি তার আশীবাদ আছে। কিন্তু আজ আমার বড়ই 


১৪২ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালা 


সৌভাগ্য ঘে, মামি সামনে থেকে তার কাছ হতে তা লাভ করেছি। জার 
তাই আমীর মন আনন্দে ভরে উঠেছে ।৯২৬ 7 
বিশ্বভারতী 
শান্তিনিকেতনে আসা আমার কাছে তীর্থষাত্রার মত। অনেক দিন থেকে 
(সেখানে আমার যার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেবল মালিকান্দ৷ ষাবার পথেই সেই 
” স্থযোগ এসেছে । শান্তিনিকেতন আমার কাছে নতুন নয়। যখন সে রূপ 
পরিগ্রহ করছিল মেই .৯১৫ সালে সেখানে আমি প্রথম যাই--অবশ্য আজও যে 
তার বিকাশ হচ্ছে না তা নয়। গুরুদেব নিজেই বিকশিত হচ্ছেন। বৃদ্ধ বয়স তার 
মনের স্থিতিস্বাপকতার কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি । সুতরাং ঘতক্ষণ 
গুরুদেবের চেতন! তা দিতে থাকবে ততম্মণ শাস্তিনিকেতনের বিকাশ বন্ধ হবে 
না। শাঞ্িনিকেতনের প্রত্যেকের মধো এবং প্রতিটি জিনিসের মধো তিনি 
বিরাজিত। সকলে তাকে ষে গভ'র শ্রথথ করে ও] খুবই উচ্চমানের, কেনন। তা 
স্বতঃপ্রবৃত্ত। এটি আমাকেও উন্নত করেছে । কৃতজ্ঞ ছাত্র ও শিক্ষকেরা তকে 
যে উপাধি দিয়েছে তাতে শান্তিনিকেতনে তিনি ষে আঁধকার বিস্তার করে আছেন 
তা সঠিকভাবে বণিত হয়েছে । এই জায়গার মধ্যে এবং এখানকার জনসমূহের 
মধ্যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন বলেই তিনি সেখানে এই রকম অধিকার 
বিস্তার করতে পেরেতেন। আমি দেখেছি যে, তিনি তার প্রিয়তম সৃষ্টি 
বিশ্বভারতীর জন্য বেঁচে আছেন । তিনি এর উক্তি চান এবং এর ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে ইচ্ছা করেন। এ সম্পর্কে তিনি আমার সঙ্গে দীর্ঘ 
আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু সেটি তার কাছে পর্যাপ্ত ছিল না । তাই যখন 
আমর] বিদায় নিচ্ছিলাম তখন তিনি এই মহামুল্য পঞ্জটি আমার হাতে দেন : 


“প্রিয় মহাজ্সাজি, 

আজ সকালে আপনি বিশ্বভারতীতে আমাদের কাজকর্ম মোটামুটিভাবে 
দেখেছেন। এর গুণাবল। সম্পর্কে আপনার কী ধারণা হয়েছে ত1 আমি জানি 
না। আপনি জানেন ষে, প্রত্যক্ষ আকৃতিতে এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় হলেও 
আত্মিক দৃষ্টিতে এ আন্তর্জাতিক এবং বিশখের অন্তান্ত দেশে বিশ্বভারতী তার 
শ্রেষ্ঠ মাধ্যমে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আতিথেয়তা পরিবেশন করছে। 

এক সঙ্কটময় অবস্থায় আপনি একে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার হা থেকে 


'রবীজ্জনাথ ও শান্তিনিকেতন ১ ৪৩ 


বাঁচিয়েছিলেন এবং একে নিজের পায়ে দাড়াতে সাহায্য করেছিলেন। এই 
বন্ধুকত্যের জন্তু আপনি আমাদের চিরদিনের ধন্যবাদ ত। 

আর এখন শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেবার আগে আমি আপনাকে 
সাগ্রহে আবেদন জানাচ্ছি । প্রতিষ্ঠ।নটিকে আপনি আপনার রক্ষণাধীনে গ্রহণ 
করুন। আর আপনি ধদি একেজাতী সম্পদ বলে বিবেচন! করেন তবে একে- 
স্বায়িত্বের আশ্বাস দিন। বিশ্বভারতী আমার জীবনের শেঠ সম্পদ বহনকারী 
একটি জাহাজের মত এবং আমি আশা করি যে, একে রক্ষা করার জন দেশ- 
বাস'র কাছ থেকে বিশেষ ঘত্ব এ দাবি করতে পারে।” 

এই প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষণাধীনে গ্রহণ করার স্পমি কে? এ ভগবদ রক্ষা 
বহন করছে । কেনন! এটি এক আগ্রহশীল হদয়ের স্ঠি। এ লোক দেখানো 
জিনিম নয়। গুরুদেব নিজে আন্তর্জাতিক মান্ুষ, কেননা! তিনি প্ররূতপক্ষে 
জাতীয় মান্নযও তাই তার সব হ্বগ্টিই বিশ্বজন'ন আর বিশ্বভারতী সেগুলির 
মধ্য শেষ্ঠ । এবিলয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এর আধিক সমস্যার 
উদ্বেগ থেকে গুরুদেবকে সুক্ত কর] উচিত । তার মর্মস্পশী আবেদনের উত্তরে 
আমি তাকে আমার সাধ্যমত সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রতি দিয়েছি। এই 
লেখাটি সেই প্রচেষ্টার প্রারভ্ত 1১২৭ 


[ দীনবন্ধু এণ্ড জের ম্মুতি তহবিলের জন্য অন্যান্য সহ রবীন্গনাথ এবং গান্ধীজীর ম্বাক্ষরিত একটি 
আবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু মাত্র এক লক্ষ টাকা ওঠার আগেই রবীন্দ্রনাথ গত ধন। 
টাকা অল্প ওঠার জন্য গান্ধীজীবিরক্ত বোধ করছিলেন। এই উদ্দেশ্ঠে গান্ধীজী বোদ্ব।ই-তে গেলে দাতার! 
টাকা তোলার এই উদ্দেশ্ের প্রতি তাদ্দের অনীহা প্রকাশ বরেন এবং গান্ধীজীকে বলেন যে, তিনি 
বাজে জিনিসকে সমর্থন করছেন। তাদের এই ভুল ধারণা সংশোধনের উদ্দেশে গান্ষীজী নিচের 
কথাগুলি বলেন । ] 

আমি যখন বলি ষে, শান্তিনিকেতন বাঙ্গালোর রিসার্চ ইনস্িটিউট, টাটা 
যাতে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন তার চেয়েও বেশি পাহাধ্য পাবার যোগ্য তখন 
আমি একটুও অতিরঞন করি না। আমি জানি না যে ভারতবধের বাইরে 
আর কেউ এই রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নাম জানে কিনা। কিন্তু যেখানেই 
লোকেরা কবির নাম জানে সেখানেই শাস্তিনিকেতন পরিচিত এবং এই 
প্রতিষ্ঠানে কবিকে তীর মহৎ কবিত! লেখায় প্রেরণা যুগিয়েছে _এইভাবেই তারা 
একে জানেন। কবি একে তার খেলার সামগ্রী বলে. অভিহিত করতেন, কিন্ত 
এই খেলনা না থাকলে তার কবিত। অনুর হয়ে ঘেত। শাস্তিনিকেতনের 


১৪৪ : গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল ও বাঙালী 


শিল্প ও সংস্কৃতির বিদ্যালয় বহু দূর দূর থেকে ছাত্রদের আকুষ্ট করে থাকে এবং 
এই বিষ্ভালয় গুলি অনেক শিল্পী, কবি এবং পণ্ডিত স্থ্ট করেছে । ক্ষিতিবাবুর 
মত পণ্ডিত এবং নন্দবাবুর মত শিনীরা এই প্রতিষ্ঠানকে অভ্যস্ত 
নমতার সঙ্গে সেবা! করেন -স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাদের কোন প্রতিহ্বন্দী নেই। 
এবং ভারতবর্ষে এই জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান এত অল্প অর্থে পরিচালিত 
হয় না। 


ঘতদিন আমরা বেঁচে থাকব ততদ্দিন কবির. প্রতি আমাদের অনুরাগ 
অটুট থাকবে। কিন্তু শাস্তি নকেতনের প্রতি আমাদের সেই অনুরাগ কত 
দিন বজায় থাকবে? এ কত দিন বেঁচে থাকবে? 


এই প্রতিষ্ঠান কবিকে অন্প্রাণিত করেছিল এবং কবিও তাকে প্রেরণা 
যুগিয়েছিলেন । আর আপনার] এ বিষয়ে নিশ্চত থাকতে পারেন যে, সেখানে 
এমন অনেক লোক আছেন ধারা তাদের সারাজীবন এর সেবায় নিয়োগ 
করবেন। শান্তিনিকেতন হল একটি রোঁমান্স। কবির পিতার শাস্তি ও 
সংস্কৃতির একটি নিকেতন প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ ছিল তা থেকে এর স্যি। 
খুবই দুঃখের কণা যে অর্থবান লোক ধারা শাস্তিনিকেতন থেকে এত কিছু 
পেয়েছেন তার। এর সম্পূর্ণ মূল্য উপলদ্ধি করতে পারেন না। কবি হ-লন 
ভারতব্ষ এবং বিশ্বে চিরদিনের সম্পদ । আর এই অর্থবান লোকেদের 
কর্তব্য হল তার প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ়ভিত্তিতে দাড় করিয়ে দেওয়া ।৯২৮ 


[ ১৯৪৬ সালের ৮ই মে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার মঞ্চের উপর 
কবির একটি প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল। প্রাথ নাস্তিক ভাষণে ছবিটির প্রতি শোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে গান্ধীজী প্রসঙ্গত নিচের কথাগুলি বলেন । ] - 

গুরুদেবের দেহ ভন্ম'ভূত হয়ে গিয়েছে । কিন্তু ষে প্রভা তার ভিতরে 
ছিল তা পৃথিবীতে ষতর্দিন জীবন থাকপে ততদিন বিচ্ছুরিত হতে থাঁকবে। 
কিন্ধ হূর্যের আলো যেমন দেহের জন্ত তেমনি তিনি যে আলে দিয়েছেন তা 
হল আত্মার জন্য । গুরুদেব হলেন কবি এবং প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক 
জ্োতিষ্ক। তিশি তার মাতৃভাষায় লিখেছেন এবং সমস্ত বাংল! তার কবিতার 
প্রত্রবণ থেকে আক পান করতে পারে। বনু ভাষায় তার লেখার অনুবাদ 
রয়েছে । ইংরেজীতেও তিনি খুব বড় লেখক ছিলেন, আর বোধ হয় তিনি 
নিজেও তা জানতেন ন)। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তার ছিল, কিন্তু বিশবিগ্ভালয়ের 


রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতন ১৪৫ 


ভিত্রি তার ছিল নাঁ, এই গর্ব ন্তিনি করতে পারতেন। তিনি ছিলেন ঠিক 
গুরুদেব। একবার ভাইসরয় তাকে এশিয়ার কবি বলে অভিহিত করেছিলেন । 
এই উপাধি তার আগে কেউ পায়নি। তিনি ছিলেন বিশ্বকবি, তাছাড়াও 
তিনি ছিলেন খষি। গুরুদেব আমাদের কাছে তার গীতাঞ্লি রেখে 
গিয়েছেন। এর কবতাগুলি তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করেছিল। মহান তুলসদাস 
তাঁর অমর রামায়ণ আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন । স্থপরিচিত ব্যাসদেব 
আমাদের মানব জাতির ইতিহাস দিয়েছেন । তারা কেবল কবি ছিলেন না, 
তারা ছিলেন শিক্ষক। গুরুদেবও কেবল কবি রূপে লেখেননি, তিনি 
লিখেছিলেন খধিরূপে । অবশ্য কেবল লেখাই তার একমাত্র অবদান নয়। 
শিল্পের মধ্যে মিষ্টতা ও পবিত্রতার যে সুক্তম বোধ রয়েছে সেই সব অর্থে তিনি 
ছিলেন শিল্পী, নর্তক এবং গায়ক। তার স্থজনী-প্রতিভা আমাদের 
শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, এবং বিশ্বভারতী দিয়েছে। এই সবগুলিই তার 
সন্তা থেকে শ্বাস গ্রহণ করেছে এবং সেগুলি কেবল বাংলার কাছে নয় বরং সারা 
ভারভবর্সের কাছে তার প্রদত্ত সম্পদ । শান্তিনিকেতন আগেও ছিল এবং 
এখনও আমাদের সকলের কাছে তীর্ঘভূমি হয়ে গিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি 
সম্পর্কে তিনি ঘ| স্বপ্ন দেখেছিলেন তীর জীবদ্দশায় তিনি তা করে যেতে 
পারেননি । মানুষ কী করতে পারে। মান্থষের ইচ্ছার পৃতি ঈশ্বরের হাতে 
নিহিত। কিন্তু সেগুলি তীর প্রচেষ্টার স্মারক । দেশের প্রতি তার যে গভীর 
ভাঁলবা। ছিল এবং তিনি তার া সেবা করেছেন এই প্রতিষ্ঠানগুলি সব 
সময় আমাদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শ্রোতারা এইমাত্র জাতীয় 
সগীত শুনেছেন । এই গান আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্বান করে 
নিয়েছে । হাজার কে এই গান যখন গীত হয় তখন তা৷ কতই না প্রেরণার 
সথষ্টি করে! এ নিছক সংগীত নয়, এ হল ভক্তিমূলক স্তোত্র ।৯২৯ 


১০ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
সুভাষচজ্দর ও আজাদ হিন্দ তফীজ 


ভীষণ অসন্তোষজনক 


আমি মনে করেছিলাম ধে, শ্রীযুক্ত স্থভাষচন্ত্র বস্ুকে মুক্তি দেওয়ার জন্য 
বাংল। গভর্মষেন্টকে অভিনন্দন ডানানে। জামার পক্ষে সম্ভব হনে। মুক্তি এইজন্য 
দেওয়। হয়নি যে, জনমত এর দাবি করেছিল, অথবা গভর্নষেণ্ট কলকাত। 
কর্পোরেশনের চীফ অফিসারকে নির্দোষ বলে মনে করেছিলেন, অথবা তীর! মনে 
করেছিলেন যে, যে-দোধ তিনি কি"ব| জনসাপারণও জানে না ভার জন্য যথেষ্ট 
শাস্তি ভিনি ভোগ করেছেন। ঘুক্তি এইজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, গভর্নমেন্টের 
ডাক্তাররাই মনে করেছিলেন যে, এই বিশিষ্ট বন্দী এত বেশি অসুস্থ যে তার ফলে 
তাঁর জীবন সঙ্কটাপন্ন। সমাজের পক্ষে অথব| কারও জীবনের পক্ষে শ্রীযুক্ত স্ভাষ 
চন্দ্র বন্থ যদি একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয়ে থাকেন এবং তীর 
যেমন খ্যাতি আছে সেই রকম এক জন দুঢগ্রতিজ্ঞ মা যদি তিনি হন, আর 
তাঁর সম্পর্কে এই কথ! গভর্নমে্টও বিশ্বাস করেন, তবে তিনি যে খুবই অসুস্থ 
হয়ে পড়েছেন সেটিও কিন্তু কম বিপজ্জনক নয়। তিনি যদি বন্দী অবস্থায় মারা 
যান তাতে গভর্নমেণ্ট ভীত কেন? যেকোন বন্দীই সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ 
হয়ে পড়লে তাঁকে মুক্তি দেওয়! নিশ্চয়ই গভনমেণ্টের সাধারণ রীতি নয়। আর 
তার অন্ুস্থতার জন্ত যদি তাকে মুক্তি দেওয়। উচিত ইয়ে থাকে তবে গ্রথম যখন 
তার যম্মা রোগ ধর! পড়ে তখন তাঁকে কেন মুক্তি দেওয়া হয়নি? তীর 
রোগের সাংঘাতিক প্রকৃতির বিবরণ অনেক দিন ধরে কাগজে প্রকাশিত 
হয়েছে। তীর ভাই বন্দীর অক্ুস্থতা সম্পর্কে গভর্মমেপ্টকে বার বার সাবান 
করে দিয়েছিলেন । 

আমি এই কথা অবশ্তই বলব যে, একজন মৃত্যুপথযাত্রী মান্্যকে তার 
আত্মীয়ম্বজনদের কাছে নিক্ষেপ করা এবং নিজেকে তার মৃত্যুর দায়িত্ব থেকে 
এড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা কাপুরুষতা ছাড় আর কিছু নয়। গভর্নমেন্ট 
যাকেই সন্দেহ করেন তাকেই বিনাবিচারে বন্দী করে রাখার জন্ত অথব| অনির্দিষ্ট 
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কাল আটক করে রাখার জন্ত যে সমস্তা তার সমাধান এই মুক্তির দ্বারা হচ্ছে না। 
অন্তান্য রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য এখনও ষে কিছু আন্দোলন চলছে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই আন্দোলনের শক্তি হ্রাস পাবার মম্তাবন। রয়েছে । 
ভারতীয়দের ব্বভাবই হল যে তারা সামান্ততম অন্থকম্পাতেই কৃতজ্ঞতা বোধ 
করে। তারা সহজেই সন্তষ্ট হয়ে যায় । শ্রীযুক্ত স্থভাষচন্ত্র বস্ুকে মুক্তি দেওয়ার 
কলে জনসাধারণ অন্যান্ত বন্দীদের আটক করে রাখার অপরাধ ক্ষমা করবে। 
ভার। ভুলে যাবে যে, গভনমেণ্ট কিছু কোমল হয়েছেন বলে এই মুক্তি দেওয়া 
হয়নি। তা দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির চূড়ান্ত হস্তক্ষেপের ফলে । 

এ কথ! শুনতে নিষ্ঠুর মনে হবে, কিন্ত আমি স্বীকার করব যে, মিথ্যা 
অজুহাতে মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে কোন মুক্তি না দিলেই আমি বেশি খুশী 
হতাঁম। কেননা এই ধরনের মুক্তি আসল বিষয়কে জটিল করে দেয় এবং সেই 
সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনকে কঠিনতর করে দেয় । কারণ রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য 
পরিচালিত আন্দোলনের পিছনে নাগরিকদের স্বাধীনতার সমস্যা এবং সম্পূর্ণ 
দায়িত্রহীন গভর্নমেন্ট কতৃক জনগণের উপর অস্বাভাবিক ক্ষমত। প্রয়োগের 
প্রশ্ন জড়িত রয়েছে । এই যন্ত্রণাদায়ক ঘটন। থেকে একমাত্র ষে সান্বনা৷ জনগণ 
পেতে পারে ত। হুল এই ে, শ্রীযুক্ত স্থভাষচন্দ্র বস্থু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার মুক্তির 
জন্য গভর্নমেন্ট যেসব অপমানকর শর্ত উপস্থিত করেছিলেন তা গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করেন। আমাদের আশা এবং প্রার্থনা! যে, তিনি শুদ্রই তার স্বাস্থ্য 
ফিরে পাবেন এবং ঈশ্বর তীকে দীর্ঘ সেবাময় গীবন প্রদান করবেন ।৯৩০ 

গ্রেস সভাপতি নিবাচন প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন_-সভীপতি নির্বাচনের পরে আপনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন ত। আগে 
দেননি কেন? তাহলে ত্রিপুরী এবং তার পরিণামকে নিবারণ করা যেত। 

উত্তর-_সর্দীর বল্পবভাই এবং অন্ান্তদের স্বাক্ষরিত বিবৃতিটি যখন বরদৌলী 
থেকে প্রচারিত হয় তখন আঘি সেখানে ছিলাম | এই বিবৃতির একটি বাক্যে 
অথবা একটি অনুচ্ছেদে আমার মনোভাবের কথা উল্লেখ কর! হয়েছিল । সেই- 
টিকেই যথেষ্ট বলে মনে কর! উচিত ছিল। আপনাকে এই কথাও আমি বলব 
যে, আমার মতামত আমি তারযোগে স্ুভাষবাবুকে জানিয়েছিলাম | 

প্রশ্ন_কিন্ত তখন একটি চিঠিতে আপনি স্থভাষবাবুকে জানিয়েছিলেন যে, 
আপনি পন্থ-প্রন্তাব যতই পড়ছেন ততই সেটিকে অপছন্দ করছেন। কয়েকটি 


১৪৮ | গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


কাগঞ্জের সংবাদ হল যে, নিম্নমিতভাবে আপনাকে খবরাখবর দেওয়] হয়েছে, 
অথচ আপনার চিঠি থেকে মনে হয় যে, আপনি প্রস্তাবটি আগে পড়েননি ।. 
কোন্টি সত্য? 

উত্তর-প্রন্তাবটি যখন আলেচিত হয় তখন আমি রাঁজকোঁটে অন্গতাপ- 
স্চক* শধ্যায় শায়িত এবং আমার মন তখন একাগ্রভাবে রাজকোটের 
ঘটনার প্রতি আবদ্ধ ছিল। আমাকে একজন জানিয়েছিলেন যে, পুরাতন 
কর্মস্থচীর উপর আস্থাস্থচক একটি প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে । কিন্ত 
যে ভাষায় প্রস্তাবটিকে ব্যক্ত করা হয়েছিল তা৷ আমি দেখিনি । ত্রিপুরীতেই 
এটি সর্বপ্রথম উথাপিত হয়েছিল। স্থভাষবাবু যখন ওয়ার্ধাতে আমার সঙ্গে 
দেখা করেন তখন আমি তাকে বলেছিলাম যে- একটি অনাস্থা প্রত্তাব উত্থাপন 
করাই হল সব চেয়ে সহজ পথ, অবশ্য যদি সেই প্রস্তাব ক্রোধ ব৷ তিক্ততা ছাড়া 
আলোচন! কর! যাঁয়। আমি ভেবেছিলাম ষে, ত্রিপুরীতে তা করা সম্ভব 
হয়নি। তাই ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে মন্তব্য এবং ক্রোধ এড়াবার জন্ত 
পন্থজীর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে । পরে যখন স্ুভাষবাবু আমাকে পন্থজীব 
প্রস্তাব সম্পর্কে চিঠি লেখেন তখন তাঁর স্পষ্টাম্পটিভাবে ব্যক্ত মতামত সহ সেটি 
আমি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করি এবং আমার প্রতি সেটি কিভাবে প্রযোজ্য 
হবে তা বিবেচনা করি। সেই দ্দিকে দৃষ্টি রেখেই আমি বলেছিলাম যে, আমি 
এটি যতই পড়ছি ততই আমি এটিকে অপছন্দ করছি। তার স্পষ্ট কারণ হল 
এই যে, এই প্রস্তাবে আমার পছন্দমত নাম স্ভাষবাবুর উপর চাপিয়ে দেবার 
কথা রয়েছে । কেনন। আঁমি জানি যে ধার্দের নাম আমি প্রস্তাব করতে পারি 
তার্দের সঙ্গে স্থভাষবাবুর পক্ষে কাজ কর! সম্ভব নয়। কলকাতাতে স্থভাষবাবুর 
সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল তাতে আমি তাকে এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা 
করেছিলাম এবং এই বিষয়েআমি নিশ্চিত যে নিজের মতে অবিচল থেকে 
আমি দেশের সেবা করেছি । / 

প্রশ্নর-_কিস্তু আপনি যে নামগুলি প্রস্তাব করতেন ত। মেনে নিতে তো 
স্থভাষবাবু রাঁ্ী ছিলেন? 

উত্তর- আমার দেঁওয়। নাম মেনে নিতে তার তৎপরতার উপর আমি কেমন 
করে অত্যাচার করতে পারি? কেউ যদি আমার কাছে এসে বলেন যে তাকে 


* রাজকোটের ঠাকুর নাহেব শান সংক্ষার সম্পকিত তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে গান্ধীজা 
অনশন করেন। 


সভাবচন্্র ও আজাদ হিল ফৌজ 3 


অভিশাপ দেবার অথবা তাকে আঘাত করার স্বাধীনতা আমার আছে তবে 
সেই স্বাধীনতার সুযোগ কি আমি গ্রহণ করতে পারি? তবু আমার মনে হয় 
যে স্থভাষবাবুর উপুর আমার পছন্দমত নাম চাপিয়ে দেওয়া তাঁকে অভিপাঁপ 
দেওয়! অথবা তাকে আঘাত করার চেয়েও বেশি খারাপ, তা করলে তার 
অন্তূতির উপর চুড়ান্ত অত্যাচার করা হত। আপনি কী করবেন আর 
আপনার কাছে কী চাওয়া! হচ্ছে তার মধ্যে দুন্তর ব্যাবধান আছে । 

প্রশ্ন বলা হয়ে থাকে যে, এই সব কিছুর পিছনে রয়েছে আপনার এবং 
স্থভাষবাবুর মধ্যে একটি মৌলিক মতভেদ । আপনি কি সংক্ষেপে এই 
মতভেদটি কী তা বলবেন? 

উত্তর-তার সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছে তাতে এই জিনিস ব্যক্ত 
হয়েছে, কিন্তু আমি তা প্রকাশ করতে পারি না। ((স্থভাষবাবু কিছুদিন পরে 
সেগুলি প্রকাশ করেছিলেন ) তবে আমার মনে হয় যে, এই মতভেদটি কী তা 
সবাই জানেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে তিনি যে চরমপত্র দেবার প্রস্তাব 
করেছিলেন তাঁর কথাই ধরুন। তিনি মনে করেন ফে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে 
চ্যালেঞ্জ করার উপযুক্ত সময় এসেছে । আমি মনে করি যে, অহিংস অভিযান 
শুরু করা ও পরিচালনা করা এখন অসম্ভব। ধারা হিংসায় বিশ্বাস করেন 
তার্দের উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই । রামপুর, রামছুর্গ, কানপুর হল 
তার নির্দেশক । কানপুর এবং সংযুক্ত প্রদেশের অন্ান্ত শহরের অবস্থার উপর 
পম্থজীর অহিংস নিয়ন্ত্রণ খুব কমই আছে। আমাদের যেসব অস্থবিধার সম্মুখীন 
হতে হবে তার মধ্যে শিয়া-স্থন্নীর অসস্তোষ একটি নতুন সংযোজন। কেধল 
অ-কংগ্রেসীদের উপরেই যে আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই তা নয়, কংগ্রেসীদের 
উপরেও আমাদের নিয়ন্ত্রণ খুব কম। একটি সময় ছিল যখন দেশের অধিকাংশ 
লোক আমাদের কথ শুনত। কিন্ত আজ, এমন কি অনেক কংগ্রেসীও 
আমাদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছেন । আজ একটি দা্ডি লবণ অভিযান 
সংগঠনের কথা আমি চিস্তা করতে পারি না। সমগ্র পরিবেশ আজ অমঙগল- 
জনক । স্ুভাষবাবু অন্ত রকম চিস্তা করেন। 

আবার কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে ব্যভিচার সম্পর্কে আমাদের 
দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ধরুন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজ যে ব্যভিচার 
রয়েছে তা সহ করার অপেক্ষা তার উপযুক্ত মৃত্যু আমি কামনা করব। আমার 


১৫৯. গার্থীজীর হরিতে বাংলা ও বাঙার্সী 


এই দৃষ্টিভল্লীতে ওয়াকিং কমিটির সকল সদন্তকে আমি রাজী করাতে পারব 
কিনা, তা আমি জানি না। কিন্ত আমি জানি নাচন 
সৃভাষষাবুকে আমি আমার সঙ্গীরূপে পাব না। 

সংক্ষেপে, আমি বিশ্বাস করি যে হিংসা টিন নবীর রান 
রয়েছে। তিনি আমার এই বিশ্বাসের সঙ্গে একমত নন। সতরাং তার এবং 
আমার পরিকল্পনা ও কর্মী স্বভাবতই ভিন্ন হবে ।৯৩১ 


স্ুচিত অসহিফুতা 

[ ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতার সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস 
সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করতে থাকফেন। এই সময় 
পাটনার একটি জমমভায় তিনি উপস্থিত হলে তাকে কালো! পতাকা দেখানো! হয়। সেই প্রসঙ্গে 


গান্ধীজী নিচের কথাগুলি লিখেছিলেন । ] 
গ্রদর্শকেরা অনুচিত অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন । ওয়াকিং কমিটির কাজের 


বিরুদ্ধে আন্দোলন করার এবং তার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করার সম্পূর্ণ 
অধিকার: স্থভাষবাবুর আছে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা! স্থুভাষবাবুকে সংযত থাকার 
দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়েছে- সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের প্রতি 
প্রতিশ্রতি প্রত্যেক কংগ্রেসীকে এই সংযম অনুসরণ করতে বাধ্য করে। এই 
কাজ তাকে জনসাধারণের অধিকতর অসন্তোষ থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। 
স্থৃতরাং ধারা ওয়াকিং কমিটির এই কাজ সমর্থন করেন না, স্থভাষবাবুর সমর্থনের 
কোন প্রদর্শনে যোগদান করার অধিকার তাঁদের আছে। এই সাধারণ রীতি 
ঘদি আমরা অনুসরণ না করি তবে আমর! কখনই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতে 
পারব না। আমার মতে কালে! পতাকার প্রদর্শন আমাদের স্বাধীনতার 
প্রচেষ্টার ক্ষতিসাধন করেছে । আশা! কর! যাক যে, পাটনার প্রদর্শন কংগ্রেসী- 
দের এই জাতীয় শেষ কাজ বলে সিদ্ধ হবে। প্রশ্ন হতে পারে “ধারা ওয়াকিং 
কমিটির কাজ সমর্থন করেন এবং স্থভাষবাবুর প্রচার অনন্ুমোদন করেন তার। 
তাদের সেই অনন্থমোদন প্রদর্শন কিভাবে করবেন? স্ুভাষবাবুকে কালো 
পতাকা দেখিয়ে এবং তার সম্মানের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় গোলমাল স্থপ্টি করে 
তা নিশ্চয়ই কর! যাবে না । তাঁরাও সভ! আহ্বান করে তাদের সেই অনন্ু- 
মোদন দেখাতে পারেন, কিন্তু সেই সভা যেন অন্তরা যখন এবং যেখানে সভ। 
করবেন ঠিক সেই জায়গায় এবং ঠিক সেই সময় কর! ন! হয়। হয় আগে, 


সুভাবচন্্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৪১ 


নয়ত পরে তাঁরা সভা ডাকবেন। পক্ষে এবং বিপক্ষের এই সভাগুলিকে 
জনতাকে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যম বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। এই 
জাতীয় শিক্ষার জন্য শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন । শিক্ষামূলক ও জাগরণ 
প্রচারে কালে! পতাকা চীৎকার করে ধ্বনি দেওয়া এবং সভায় জুতা ও পাথর 
ছড়ার স্থান নেই। এই নোংরা প্রদর্শনের প্রসঙ্গে এই কথাও আমি জামাতে 
চাই যে, যেসব কংগ্রেসকর্মী সভাষবাবুর অভ্যর্থনায় যোগদান করবে কংগ্রেস 
কমিটিগুলি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা! অবলম্বন করবে বলে ভয় দেখিয়েছেন__এই 
অভিযোগ আমি শুনেছি । আমি আশা করি যে, এই অভিযোগের কোন ভিত্তি 
নেই। এই কাজ হল অসহিষুতার প্রকাশ, এমন কি এ হল হিংসাপরায়ণতার 
নিদর্শন । যেসব কংগ্রেস কর্মী ওয়াকিং কমিটির কাজ সমর্থন করেন না৷ তাঁরা 
অবশ্ই স্থৃভাষবাবুর ভভ্যর্থনায় যোগর্দান করবেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বনের ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা যাবে না। সামান্ততম অছিলাতেও 
যদি এই জাতীয় ব্যবস্থা অবলদ্িত হয় তবু ত। তার মূল্য হারিয়ে ফেলে। 
একথা যদি সত্য হয়-_-আর একথা সত্য যে, এই জাতীয় ক্ষমতা ছাড়া কোন 
প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকতে পারে না, তবে একথাও সমান সত্য যে, যে প্রতিষ্ঠান 
এই জাতীয় ক্ষমতার অবাধ প্রয়োগ করে তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার 
নেই। তা বেঁচে থাকতে পারে না। বল! বাহুলা জনগণের পৃষ্ঠপোষকতা 


সে তখন হারিয়ে ফেলে ।১৩২ 


মতান্তর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
[ গার্ধীজীকে প্রশ্ন কর। হয়, “হুভাষবাবু যখন কংগ্রেদ হাই কন্যাকে, অবন্ঠ তার মধ্যে 
আপনিও আছেন, নংশোধনবাদী এবং উদার মতাবলম্বী বলে অভিহিত করেন, তখন কি তিমি ঠিক 
বলেন ন|? গান্ষীজী নির্ললিখিত উত্তর দেন ]। 
তিনি ঠিকই বলেন। দাদাভাই ছিলেন একজন বিরাট সংস্কারক। 
গোখেল ছিলেন একজন মহান উদ্দারনৈতিক নেতা, ফিরোজ খান 
মেহতাঁও ছিলেন তাই। স্থরেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ও তাই ছিলেন। তাদের 
সময়ে তাঁরা ছিলেন জাতির স্বার্থ-সংরক্ষক। আমরা হলাম তাদের 
উত্তরাধিকারী । তারা না থাকলে আমরা আজ কিছুই হতে পারতাম না। 
এগিয়ে যাবার অসহিষ্ণতায় স্ুভাষবাবু যেকথ! তুলে যান তা হল আমাদের 
'স্কারবাদী ও উদ্দারনৈতিক মনোভাব থাকা সত্বেও আমার মত লোকেদের 


১৫২. গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও রা্তালী 


পক্ষে দ্বেশকে ভালবাসায় তার সঙ্গে গ্রতিযোগিতা। করা সম্ভব। কিন্তু আমি 
তাঁকে রলেছি যে, বয়সে তিনি তরুণ, স্তরাং তারুণ্যের উৎসাহ তার থাকা চাই 1 
আমার তারা অথব। আর কারও দ্বারা তিনি অবদমিত হননি । 'আর এইভাবে. 
দমিত হয়ে থাকার লোকও তিনি নন। তার নিজের পরিণামদশিতাই তাঁকে 
পিছনে টেনে রেখেছে । আর সেই দিক থেকে আমার মত তিনিও সমান 
সংস্কারবাদী ও উদ্দানৈতিক। কেবল আমি আমার বয়সের জন্য তা জানি 
আর তিনি তার তারুণ্যের জন্ত তার মধ্যে যে ভাল গুণ আছে ত। জানেন না। 
পত্রলেখকেরা জেনে রাখুন যে, আমাদের দৃষ্টিভঙগীর মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্বেও 
এবং তার উপর অপিত কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও তিনি যখন অহিংস 
সংগ্রাম পরিচালনা করবেন তখন তারা আমাকে তার অন্গসরণ করতে দেখবেন, 
যেমন আমি ঘ্দি তাঁর নাগাল ধরতে পারি তবে দেখব যে, তিনি আমার 
অন্থসরণ করছেন । কিন্তু আর একটি সংগ্রাম ছাড়াই আমরা আমাদের সাধারণ 
লক্ষ্যে উপনীত হব এই আশ নিয়ে আমি বেঁচে থাকব 1৯৩৩ 

ওয়ার্ধায় ফেরার সময় নাগপুর স্টেশনে একজন যুবক প্রশ্ন করেন যে, স্থভাষ- 
বাবুর গ্রেপ্তার সম্পর্কে ওয়াকিং কমিটি কোন কিছু বলেননি কেন? আমি 
সের্দিন মৌন ছিলাম বলে কোন উত্তর দিইনি, কিন্তু এই যুক্তিযুক্ত প্র্নটি আমি 
মনে করে নিয়েছিলাম । আমার কোন সন্দেহ নেই যে, সেই যুবক সেদিন 
নাগপুরে যে প্রশ্ন করেছিলেন, হাজার হাজার যদি নাও হয় অন্তত শত শত মাহুষ 
তাদের মনে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন । একথা সত্য যে, স্থভাষবাবু কংগ্রেসের 
একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং সেই পদে তিনি পর পর ছুবার নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। তার আত্মত্যাগ মহান । জন্ম থেকেই তিনি একজন নেতা । 
এই সব ওণ গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাঁদকে সমর্থন করে না । এই গ্রেপ্তারের 
গুণাগুণ বিচার করে তার নিন্দা করা যদি সম্ভব হত তবে ওয়াকিং কমিটি 
অবস্ঠই তা করত। স্থভাঁষবাবু কংগ্রেসের অনুমতি নিয়ে আইন অমান্ 
করেননি । তিনি স্পষ্টাম্পঞ্টি এবং সাহসের সঙ্গে, এমন কি ওয়াকিং কমিটিকেও 
অগ্রাহ করেছেন । আমার মনে হয় যে, তিনি যর্দি এই সন্ধিক্ষণে সংগ্রামের 
জন্য একটি গৌণ বিষয় উত্থাপনের জন্ত অনুমতি চাইতেন তবে কমিটি তা! দিতেন 
না। শত শত বৃহত্তর বিষয় আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে দেশের 
মনোযোগ একটিমাত্র বিষয়ের প্রতি নিবন্ধ ইয়ে আছে। উপযুক্ত সময়ে সেই 
বিষয় নিষ্বে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্ত এখন প্রস্ততি চলেছে । স্থতরাং 
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ওয়াকিং কমিটি ঘদি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন তবে তা, হল এই 
আন্দোলনের প্রতি তাদের অসম্মতি জ্ঞাপন কর! | কিন্ত কমিটি ত1 করেননি। 
আমিও যুবকের মস্তব্যকে উপেক্ষা করতে পারতাঁম। কিন্তু আমি অন্ধু্ভব করি 
ষে, এই গ্রেপ্তারের বিষয়কে যথাযথভাবে উল্লেখ করলে কোন ক্ষতি হবে না। 
স্থভাষবাবুর মত একজন বড় মানুষের গ্রেপ্তার একটি ছোট ঘটন! নয়। 
কিন্তু হুভাষবাবু তার সংগ্রামের পরিকল্পনাটি চিস্তাপূর্বক এবং সাহসিকতার 
সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। তিনি মনে করেন যে তাঁর পথই শ্রেষ্ঠ । তিনি 
আস্তরিকভাবে মনে করেন যে ওয়াকিং কমিটির পথ ভুল এবং তাদের দীর্ঘনুত্রতার 
ছারা ভাল কিছু হবে না। তিনি খুবই বন্ধত্বপূর্ণভাবে আমাকে বলেছিলেন যে, 
ওয়াকিং কমিটি যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি ত1 করবেন। বিলম্বের জন্ত 
তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন । আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, তার পরিকল্পনার 
শেষে বর্দি আমার জীবদ্দশায় স্বরাজ অজিত হয় তবে তিনি সর্বপ্রথম যে 
অভিনন্দনস্চক টেলিগ্রাম পাবেন সেটি হবে আমার। তাঁর অভিষান চলার 
সময় যদি আমার মত-পরিবর্তন হয় তবে সর্বাস্তঃকরণে আমি তাকে আমার 
নেত৷ বলে মেনে নেব এবং তাঁর পতাকাতলে আমার নাম লেখাব। কিন্ত 
আমি তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলাম ষে, তার পথ ভুল। 

অবশ্য আমার মতামতের কোন মূল্য নেই। স্থৃভাষবাবু যতক্ষণ একটি 
বিশেষ ধরনের কাজকে প্রকৃত বলে মনে করেন ততক্ষণ, কংগ্রেস তা৷ পছন্দ করুক 
আর নাই করুক, সেটি অন্থুসরণ করার অধিকার তার আছে এবং তা কর তার ' 
কর্তব্য। আমার উপদেশ তার উপর ন্তন্ত হয়নি। তবু যদি তার প্রচেষ্টা 
সফল হয় এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে তবে তার বিদ্রোহের যৌক্তিকতা 
প্রমাণিত হবে এবং কংগ্রেস তার বিদ্রোহকে কেবল ষে নিন্দা করবে ন। তা 
নয়, বরং তাঁকে পরিভ্রাত! বলে স্বাগত করবে । 

সত্যাগ্রহে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করে নেওয়ার একটি নিজন্ব মূল্য আছে। 
দেশে প্রচলিত আইনভঙ্গের জন্ত কারাবাসের প্রতিবাদ কর! যায় না। 
পক্ষান্তরে, রীতি হল আইন-ভঙ্গকারীদের অভিনন্দন করা এবং তা অন্থুকরণ 
করবার জন্য কংগ্রেস কর্মীদের আমন্ত্রণ করা । বলা বাহুল্য, স্ভাষবাবুর কেনে 
কমিটি তা করতে পারেন না । প্রসঙ্গত আমি জানাতে চাই যে, কমিটি এমন 
কি অসংখ্য বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারাবাসের সম্পর্কেও কোন কথা৷ 
বলেননি । তার যানে এই নয় ধে, কমিটি তাদ্দের সম্পর্কে কোন কিছু 


১৪৪ গার্কীজীর দিতে বাংল ও বাঙার্সী 


অন্থভব ফরেন না। জীবনের সংগ্রামে অন্যায়ের প্রতি বস্ঠতা কখনে। কখনো 
স্বীকার করে নিতে হয়। এই বস্তা ইচ্ছারুত ছলে শক্তি হুঙি হয় এবং ত' 
র্দি ভাঙ্গভাবে ভেবেচিস্তে করা হয় তবে সেই শক্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে 
ওঠে 1৯৩৪ 

সথভাষবাবুর কথা আপনারা জানেন। তিনি একজন বিরাট আত্মত্যাগী 
পুরুষ। ইত্ডিয়ান সিভিল সাভিসে তিনি বিশিষ্ট জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে 
পারতেন। কিন্তু তিনি আজকের এই অসহায় অবস্থা বোধ হয় সা করতে 
পারেননি বলে এবং ভেবেছিলেন যে, জার্মানী ও জাপানের সাহাধ্য গ্রহণ 
করবেন, ষেই জন্য আজ জেলে বন্দী হয়ে আছেন ।৯৩৫ 

প্রশ্ন-_-একটি অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে যে, আমর! এই শাসন যথেষ্ট ভোগ 
করেছি এবং এখন সম্ভাব্য সব কিছুই বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভাল হবে। 
স্বভাষবাবু যখন রেডিয়োতে বলেন যে, আপনার সঙ্গে তার কোন মতভেদ নেই 
এবং এখন যে-কোন ভাবে ম্বাধীনতার সংগ্রাম করতে আপনি প্রস্তুত তখন 
লোকের! তা শুনে খুব খুশী হয়। 

উত্তর-কিস্তু আমার মনে হয় যে আপনি জানেন, তিনি এখানে ভূল 
করছেন এবং আমার প্রতি তার প্রশংসা বোধ হয় আমি গ্রহণ করতে পারি 
না। €য-কোন উপায়ে স্বাধীনতা” কথাটির তাৎপর্য তার কাছে যেভাবে 
প্রতিভাত হয় আমার কাছে সেভাবে হয় না । আমার অভিধানে “যে-কোন 
উপায়ে বলে কোন কথ। নেই। দৃষ্াস্তস্বরূপ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদেশীর 
সাহাষ্য গ্রহণ আমার উপায়ের মধ্যে অস্ততূক্ত নয়। এ বিষয়ে আমার কোন 
সন্দেহ নেই যে, এর মানে হল এক ধরনের দীসত্বের বদলে আর এক ধরনের 
দাসত্ব ডেকে আনা এবং এই পরবর্তী দাসত্ব হয়ত আরও খারাপ । কিন্ত 
স্বাধীনতার জন্ত আমাদের অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে এবং তার জন্ত যে কোন 
আত্মত্যাগ প্রয়োজন তাও করতে হবে। 

সুভাষবাবু যখন বলেন ষে, আমিই ঠিক তখন তাতে আমি পরিতুষ্ট হই ন1। 
তিনি যে অর্থে বলেন সেই অর্থে আমি ঠিক নই। কেননা সেখানে তিনি 
জাপানীদের স্বপক্ষে আমার অন্ুরাগের কথ! আমার উপর আরোপ করেন । 
আমি যদি আবিষ্কার করি যে, কোন অদ্ভুত ভুল হিসাবের বশবর্তী হয়ে আমি 
বুঝতে পারছি না যে, আমার কাজের দ্বার! জাপানীদের দেশে প্রবেশ করতে 
সাহাবা কর। হবে তবে আমি পিছিয়ে আসতে "এতটুকু দ্বিধা করব না। আমি 
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নিশ্চিত যে, ব্রিটিশদের প্রতিয়োধের জন্তও যেমন তেষনি জাপানদীদের 
গ্রতিরোধ করার জন্তও আমরা আমাদের প্রাথ বিলিয়ে দেব 1১৩৬ 


নেতাজীর শিক্ষা 

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংবেশন ( হিপনটিজম ) আমাদের উপর জাছু সৃষ্ট 
করেছে। নেতাজীর নাম জাছুকরের মত হয়ে গিয়েছে। তার দেশপ্রেম 
কারুর চেয়ে কম নয় । (এখানে আমি ইচ্ছা। করে বর্তমান কাল ব্যবহার করছি)। 
তার সমস্ত কাজের মধ্যে তার শৌর্য প্রতিভাত । তার লক্ষ্য ছিল উচু, কিন্ত 
তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ কে হয়নি? আমাদের লক্ষ্য হবে উচু এবং 
ভালর প্রতি। সকলেই যে সফল হবেন তার কোন কথ! নেই। আমার 
প্রশংসা এবং স্তরতি এর বেশি যেতে পারে না। কেনন। আমি জানতাম যে 
তার কাজ ব্যর্থ হবেই । তিনি যদ্দি বিজয়ী হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করতেন তবু আমি এই কথা বলতাম । কেননা! এইভাবে 
জনগণ তাদের নিজের পায়ে দাড়াতে পারত না। নেতাজী এবং তার সৈন্য 
বাহিনী যে শিক্ষা বহন করে এনেছেন তা হল আত্মত্যাগ, জাতি সম্প্রদায় 
নিবিশেষে একতা! এবং শৃঙ্খল! । আমাদের ভক্তি যদি জ্ঞানপূর্বক এবং পার্থক্য 
নিরূপণক্ষম হয় তবে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এই ভ্রিবিধ গুণ অস্করণ করব) 
কিন্তু সেই সঙ্গে কঠোরভাবে হিংসাকেও পরিত্যাগ করব । আমি চাই না ঘে, 
আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকের৷ চিন্তা করুন অথবা বলুন যে, তার! তাদের অস্ত্রের 
শক্তিতে ভারতবর্ষের জনগণকে দাসত্ব থেকে কখনে। মুক্ত করতে পারবেন। 
তীরা যদি নেতাজীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, অধিকন্ত দেশের প্রকৃত সেবক যদি 
তার। হন, তবে তার! ভারতবর্ষের জনগণকে-_পুরুষ, নারী এবং শিশুদের-_ 
সাহস আত্মত্যাগ এবং একতা শিক্ষা দেবেন। তাহলে আমরা সোজ। হয়ে 
পৃথিবীর সামনে দাড়াতে পারব । কিন্তু তারা যদ্দি কেবল সশস্ত্র সৈনিকদের মত 
ব্যবহার করতে থাকেন তবে তার! জনগণের উপর একাধিপত্য করতে থাকবেন 
এবং তীর! যে সেচ্ছাসেবক এ কথার কোন মুল্য থাকবে না। স্থতরাং ক্যাপ্টেন 
শা” নওয়াজ যে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতবর্ষের মাটিতে তিনি কংগ্রেসের 
মধ্যে অহিংসার একজন দীন সৈনিকরূপে কাজ করবেন তা৷ আমি ম্বাগত 
করছি (৯৩৭ 


১৫৬ গার্ধীজীয় দৃতিতে বাংল! খ বাঙার্গী 


নেতাজী কি জীবিত? 


কয়েক বছর আগে খবরের কাগজে স্থভাষচন্জ্র বস্থর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছিল। খবরটি আমি বিশ্বা করেছিলাম । পরে খবরটি মিথ্যা প্রমাণিত 
হয়। সেই থেকে আমার মনে হয়েছে ঘে, যতক্ষণ না তার স্বরাজেন্ন স্বপ্ন 
সার্থক হচ্ছে ততক্ষণ নেতাজী আমাদের ছেড়ে যেতে পারেন না । আকাঙজ্ষিত 
লক্ষ্যের জন্য তাঁর শক্রর্দের এবং এমন কি সমগ্র বিশ্বকে প্রতারিত করার 
নেতাঙ্জীর যে দক্ষতা সেই জ্ঞান আমার এই অনুভূতিকে দুঢ়তর করেছে। 
কেবল এই কারণেই আমি বিশ্বাস করতাম যে তিনি জীবিত। 

ভবিষ্তং বলার দক্ষত আমার নেই। সত্যের আগ্রহ থেকে যা আসে 
তা ছাড়া আমার আর কোন শক্তি নেই। অহিংসাও সেই আগ্রহ থেকে 
উদ্ভুত। একমাত্র ভগবানই অবিমিশ্র সত্য জানেন। সেইজন্য আমি প্রায়ই 
বলে থাকি যে সত্যই হল ভগবান। এর মানে হল মানুষ, যে নাকি সীমাবদ্ধ 
জীব মে কখনে। অবিমিশ্র সত্য জানতে পারে না । স্ৃতরাং নেতাজী জীবিত 
একথা আমার নিজের সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া আর কেউ আমাকে বলেনি। 
এই রকম অসমধিত অনুভূতির উপর আশ্বাস্থাপন কর। যায় ন|। 

পক্ষান্তরে, এই অনুভূতিকে নিবারিত করার শক্তিশালী সাক্ষ্য রয়েছে । 
ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেই সাক্ষ্যের একটি পক্ষ। ক্যাপ্টেন হুবিবুর রহমন বলেছেন 
ষে, নেতাজীর মৃত্যুর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তার অর্ধদগ্ধ 
হাতখড়ি ফিরিয়ে এনেছেন । তার আর একজন সহকর্মী শ্রীআয়ার আমার 
সঙ্গে দেখা করে বলেছেন যে, আমার অন্ুভূতি তুল এবং নেতাজী জীবিত এই 
ধারণা আমি যেন ত্যাগ করি। এই সব প্রমীণ সামনে রেখে আমি সকলকে 
আবেদন কবব যে, তারা যেন আমি আগে যে কথা বলেছি তা তুলে যান এবং 
তাঁদের সামনে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে তা বিশ্বাস করে নেতাজী 
আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন এই কথা নিজেদের মনে মেনে নেন । ঈশ্বরের 
ক্ষমতার কাছে আমাদের সকল মানুষের প্রতিভা কিছুই নয়। একমাত্র তিনিই 
সত্য আর সব কিছুই মিথ্যা ।৯৩৮ 


নেতাজীর অবদান 
আজ সমস্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে নতুন উত্তেজনা! এবং নতুন জাগৃতি দেখ 


নুভাষচজ্র ও আজাদ হিন্দ ক্ষৌজ ১৪৭ 


দিচ্ছে। এই সুখময় পরিবর্তনের জন্ঠ নেতাজী বস্থর কৃতিত্ব কিছু কম নয়। 
আমি তার পদ্ধতি সমর্থন করিনি। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের একটি নু 
দৃষ্টিভঙ্গী এবং একটি নতুন আদর্শ দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের বিশিষ্ট গেধা 
করেছেন 1১৩৯ 


আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি 


[ আজাদ হি ফৌজের বন্দীদের সঙ্গে দেখা করার পর দিন প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধী 
এই কথাগুলি বছেন। ] 


কাল থেকে যে চিস্ত। আমার মনে ভিড় করে আছে সেগুলি আপনার্দের 
সঙ্গে আমাকে ভাগ করে নিতে দ্িন। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্ত 
লোকেদের ভারতবর্ষ যথার্থ রাজকীয় অভ্যর্থনা জানিয়েছে। তাদের 
জাতীয় বীর বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই জনপ্রিয় অঙ্কভূতির 
উত্তাল তরঙ্গে মনে হচ্ছে সকলেই যেন অবগাহন করেছে । আপনাদের কাছে 
আমি স্পষ্টাম্পষ্টি স্বীকার করব যে, এই রকম অনিধিশেষ বীরপৃজায় আমি 
অংশগ্রহণ করতে পারি না। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং নেতাজী বস্থুর কর্ম- 
দক্গতা, আম্মত্যাগ এবং স্বদেশপ্রেমের আমি প্রশণ্সা। করি । কিন্ত যে পদ্ধতি 
তারা গ্রহণ করেছিলেন তা আমি সমর্থন করতে পারি না। শ্বাধীনতা অর্জনের 
জন্য কংগ্রেম ষে পদ্ধতি গত পঁচিশ বছর ধরে অনুসরণ করে এসেছেন তার 
সঙ্গে এই পদ্ধতির কোন মিল নেই। গতকাল আমি আপনাদের স্থিতগ্র্ঞ 
অর্থাৎ সত্যাগ্রহীর কথা বলেছিলাম । সেই আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করি তবে 
কাউকে আমর! শক্র বলে গণ্য করতে পারি না; তাহলে সমস্ত শত্রত৷ 
এবং কু-ভাবনা আমাদের ত্যাগ করতে হবে। নেই আদর্শ ষে কেবল সাধু- 
সম্তের মত মুষ্টিমেয় লোক অন্থুমরণ করবে তা নয়; সেই আদর্শ সকলের 
জন্যই অভিপ্রেত। আমি নিজেকে একজন মেখর বলে অভিহিত করেছি। 
আর তা করেছি নিজে মেথর হয়ে গিয়ে, কেবল নামে নয়, কার্যত ; যখন আমি 
ফোনেক্ ছিলম তখন থেকে । নিয়নতম মানুষের সঙ্গে একাত্ম হবার আস্তরিক 
আগ্রহে সেখানে আমি ঝাঁটা ও বালতি তুলে নিয়েছিলাম । আপনাদের 
একজন সহচর মজুররূপে এই সাক্ষ্য আমি বহন করছি যে, ঘে কোন লোক 
এমন কি গ্রামের সরলমন! মানুষও যদি চায় এবং চেষ্টা করে তবে গীতায় বণিত 
মাঁনপিক সায্য-অবস্থ1--য1 এখনই প্রার্থনায় আবৃতি কর! হল, তা অর্জন করতে 


১৫৮ ... শাঙ্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


পারে। আমর! কখনো কখনো প্ররুতিত্থ অবস্থা হারিয়ে ফেলি; কিদ্ধু তা আমরা 
স্বীকার ক্ষরতে প্রস্তুত থাকি না, হয়ত বা তা বুঝতেও পারি না। স্থিত-চেতা 
মান্য কখনো! ধের্য হারান না, এমন কি শিশুর সঙ্গেও না, আবার তিনি ক্রোধ 
বা গালিগালাজকে প্রশ্রয় দিতে পারেন ন1। গীতায় যে ধর্ম শিক্ষ! দেওয়! হয়েছে 
তা এই জীবনেই অভ্যাস করতে হবে। এইখানে আপনি কী করবেন তা 
থেকে মম্পর্কশূন্ত থেকে কেবল পরজীবনে পুরস্কারলাভের এটি একটি মাধ্যম 


নয়। তা হল ধর্মের অস্বীরৃতি। 
শুদ্ধ কর্তব্বোধে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের সঙ্গে দেখ। করতে 


গিয়েছিলাম । তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারায় আমি পরম সন্তোষ লাভ 
করেছি এবং তারাও আমাকে অত্যন্ত মেহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাদের 
এই ভাঁলবাঁসা আমার চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে । আমাকে তারা যে- 
স্বাগত জানিয়েছেন তাকে আমি দেশের একজন নিষ্ঠাবান সেবকরূপে আমাকে 
স্বীকৃতিদানের প্রতীকরূপে গণ্য করেছি। 

নেতাজী আমার কাছে আমার পুত্রের মত ছিলেন। পরলোকগত দেশবন্ধ 
দশের অধীনে একজন ভবিষ্ৎ সপ্ভাবনায় পরিপূর্ণ কর্মীরূপে আমি তাকে 
দেখেছিলাম । আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি তার অস্তিম বাণী হল এই ষে, 
যখন তার] বিদেশে তখন তার! অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করেছেন বটে কিন্তু ভারতবর্ষে 
ফিরে গিয়ে তারা কংগ্রেসের নেতৃত্বে এবং নির্দেশে অহিংস সৈনিকরূপে দেশের 
সেবা করবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ যে বাণী ভারতবর্ষের কাছে উপস্থাপিত 
করেছেন তা! বিবাদের মীমাংসার জন্ত অস্ত্রের পথ গ্রহণ কর! নয় ( এই পদ্ধতি 
অনুক্তত হয়েছে কিন্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি ), বরং তা৷ হল অহিংসা, 
একতা, সংশক্তি এবং সংগঠন অনুশীলন কর! । 

যর্দিও আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের আশু লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন তবু 
তাদের কৃতিত্বে অনেক কিছু আছে যার জন্য তারা গর্ববোধ করতে পারেন । 
তার মধ্যে তাদের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মের ও জাতির 
লোককে একটি পতাকার তলে একত্র করা এবং তাঁদের মধ্যে সব রকমের 
সাম্প্রদায়িকতা! অথবা সঙ্কীর্ঘতার মনোভাব- ত্যাগ করে সংহতি ও একত্বের 
চেতন! অন্ুপ্রবিষ্ট করা। এটি এমন এক দৃষ্টান্ত যা মকলের অন্থসরণ করা 
উচিত। যদি তারা সংগ্রামের জাছু ও রোমান্সে জন্ত এটি করে থাকেন তবে 
তা বড় কিছু নয়! শাস্তির মধ্যেও ত| তাদের বজায় রাখতে হবে। এটি 


মুভাষচন্ত্র ও আজাদ হিন্দ ফোন ১৫৬ 


উচ্চতর এবং কঠিনতর কাজ। আমাদের কর্তব্য সম্পাদন কয়তে গিয়ে কাউকে 
হত্যা ন। করে মৃত্যুবরণ করে নিতে হবে। তার জন্ক গীতায় বণিত স্থিতপ্রঞ্জের 
আদর্শ আমাদের অন্গশীন করতে হবে । 

শশ্দের শক্ষির চেয়ে সত্যাগ্রহের শক্তি বেশি প্রভাবশালী । আমি আজাদ 
হিন্দ ফৌজের লোকেদের একথ৷ বলেছি এবং আমি যেমন শুনেছি ভায়া 
আনন্দের সঙ্গে আমাকে বলেছেন যে, এই কথ! তারাও উপলব্ধি করেছেন 
এবং এখন থেকে তার৷ কংগ্রেমের পতাকাতলে প্রকৃত অহিংস সৈনিকরূপে 
ভারতবর্ষের সেবা করবেন ।৯৪০ 

প্রবীণ সৈনিকের! রণাজনে যেমন তাদের তেজস্থিত। প্রমাণ করে থাকেন 
আপনারা সেইভাবে স্থুভাষবাবুর নেতৃত্বে কাজ করেছেন। সাফল্য অথবা 
ব্যর্থতা আমাদের উপর নির্ভর করে না, ত। করে ঈশ্বরের উপর । আপনাদের 
কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় নেতাজী আপনাদের বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে 
প্রত্যাবর্তন করার পর আপনারা অবশ্যই কংগ্রেসের শৃঙ্খলার মধ্যে নিজেদের 
নিয়োগ করবেন এবং তার পদ্ধতি অন্গসারে কাজ করবেন। আমি শুনেছি 
ষে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল আপনার্দের লক্ষ্য, জাপানকে লাহাষ্য কর! 
আপনাদের উদ্দেশ্ত ছিল ন|। আপনার্দের যে আশু উদ্দেশ ছিল অর্থাৎ 
ব্রিটিশদের পরাজিত করা, তাঁতে আপনার৷ ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু আপনাদের 
এই পরিতোষ রয়েছে যে, সমস্ত দেশ জেগে উঠেছে এবং এমন কি নিয়মিত 
সৈনিকদের মধ্যেও এক রাজনৈকিক চেতন! জাগ্রত হয়েছে এবং তারা 
স্বাধীনতার কথা চিস্তা করতে আরম্ভ করেছেন। আপনাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে 
হিন্দুঃ মুসলমান, পাশি, খ্রীষ্টান, আযাংলো ইত্ডিয়ান এবং খিখেদ্বের সম্পুর্ণ একতা 
আপনার! অর্জন করতে পেরেছিলেন । এটি কম কৃতিত্ব নয়। স্বাধীনতার 
শর্তে ভারতবর্ষের ধাইরে আপনারা ধ! উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভারতীয় 
পরিবেশে আপনাদের সেটিকে প্রতিপালন এবং জীবিত রাখতে হবে। আর 
সেটিই হবে আপনাদের প্রকৃত পরীক্ষা । 


্রশ্ন-_স্থভাষবাবু যর্দি বিজয়ী হয়ে আপনার সামনে আসতেন তাহলে 
আপনি কী করতেন? 

উত্তর--আমি তাঁকে আপনাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আমার সামনে সেগুলি 
জমা করার কথ! বলতে অনুরোধ করতাম 1৯৪+ 


১৬, গার্থীজীর দৃরটিতে ঘা: ও হাঙাল: 


নেতাঁজীব বৈশিষ্ট্য 

[শ্া্মাস্তিক ভাঁণে গার্ীজী যে বাতা দিয়েছিলেন তাঁর দিযবিধিত বিবরণ হজ, 
পত্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ] 

বক্জীর মতে নেতাজীর বিরাট ও ন্ীর্ঘস্থায়ী কাজ হল এই খে, তিনি সমস্ত 
জাতি ও শ্রেণী-বৈষম্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তিনি শুধু হিন্দু ছিলেন না. 
শুধু বাঙালী ছিলেন না এবং নিজেকে কখন বর্ণহিন্দু বলে চিন্তা! করেননি । 
তিনি আগাগোড়া ভারতীয় ছিলেন। তার চেয়েও বড় কথ! হুল, তাঁর 
নেতৃত্বাধীনে ধারা ছিলেন তাঁদের সকলের মধ্যে তিনি সেই উৎমাহের সঞ্চার 
করেছিলেন, যাতে তারা তার কাছে সব রকমের বৈষম্য ভূলে গিয়েছিলেন এবং 
এক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছিলেন । 

নেতাজীর যে আরও অনেক কৃতিত্ব আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
দনেশসেধার জগ্ভ তিনি তাঁর উজ্জল বৃত্তি ত্যাগ করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরপরন 
দাশের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি বহুবার কারাভোগ করেছেন, 
দুবার কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন এবং শেষে বিরাট চাতুরী প্রয়োগে বাংল 
গভর্নমেন্ট তার উপর যে প্রহরী রেখেছিলেন তার চোখে ধূল! দিয়ে কেবল মাহ 
ও উত্তাবন-ক্ষমতার ভরসায় কাবুলে পৌছেছিলেন। সেখান থেকে তিনি 
ইউরোপীয় দেশগুলিতে গিয়েছিলেন এবং খেষ পর্যস্ত জাপানে গিয়ে ভারতবর্ষের 
সমস্ত সম্প্রদায় ও অংশের বিক্ষিপ্ত মান্তুষগুলিকে একত্র করে একটি সৈম্তবাহিনী 
গঠন করেছিলেন ও একটি শক্তিশালী গভনমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস 
দেখিয়েছিলেন। তার চেয়ে কম শক্তিশালী মান্য এত কঠিনতার মধ্যে দমে 
ধেত। কিন্ত নেতাজী সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং নিজের জীবনে 
তুলসীদ্নাসের এই কথ প্রমাণ করেছিলেন যে, “সাহসী পুরুষের কাছে সব কিছুই 
ম্যাষ্য হয়ে ধায় ৯৪২ 





নোয়াখাপির দ্বাঙ্গা-ব্ধ্বস্ত অঞ্চলে গান্ধীজী 


বন্ঠ পরিচ্ছেদ 
বিবিধ 
বদ্দেমাতরম 


বাংল! দ্বেশের বীরোচিত সর্দীত 


প্রত্যেক পাশ্চাত্য জাতির জাতীয় সঙ্গীত আছে! তারা গুরুত্বপূর্ণ সময়- 
গুলিতে এই গানি গেয়ে থাকে । ব্রিটিশ জাতির সঙ্গীত "গড় সেভ দি কিং- 
এর কথা সবাই জানেন। কোন ইংরেজ যখন এই গান গায় তখন সে বীরত্বে 
উদ্দ্ধ হয়ে ওঠে । জার্মানদেরও বিখ্যাত গান আছে। ফ্রাব্জের 'লা! মিজারেবল' 
গানটি এত উচুদরের যে, ফরাসীরা এই গান গাওয়া মা উন্নসিত হয়ে ওঠে । 
এইটি উপলব্ধি করে বাঙালী কবি বঙ্কিমচন্ত্র বাংল! দেশের জনগণের জম 
একটি নঙ্গীত' রচনার কথ| ভেবেছিলেন। তাঁর রচিত 'বনেমাতরম' গান 
পার! বাংলায় খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংল! দেশে 
বড় বড় সভা হয়েছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র জম! হয়ে ব্ধিমের গান 
গেয়েছেন। বল! হয়ে থাকে যে, এই গান এত জনপ্রিয় হয়েছে যে, হা 
আমাদের জাতীয় ঙ্গীত হয়ে যাবে। অন্তান্ঠ জাতির গানগুলি অপেক্ষা! এই 
গান ভাবের দিক থেকে মহত্বর এবং বেশি মিষ্টি। অন্ত সব গানে অপরের 
প্রতি অপমানস্ছচক কথ! আছে। কিন্ত বন্দমাতরম এই জাতীয় ক্রটিমুক্ত। 
এর একমাত্র জক্ষ্য হল আমাদের মধ্যে দেশপ্রেমের বোধ জাগ্রত করা । এই 
গানে ভারতবর্ষকে জননীরূপে দেখ! হয়েছে এবং তার প্রশংস! কীতিত হয়েছে। 
আমর! মায়ের ভিতর যতগুলি গুণ দেখি কবি ভারতমাতার গ্রতি সেই সব 
গুণ আরোপ করেছেন। আমরা! যেমন যাকে পুজা করি, এই গানটিতেও 
তেমনি ভারতবর্ধকে গভীরভাবে আরাধনা করা হয়েছে । এতে বেশির ভাগ 
সংস্কৃত শব ব্যবহার করা হয়েছে, তবে তা সবই সহজবোধ্য । এর ভাব! যদিও 
বাংলা তবু তা সকলের পক্ষেই বোধগম্য, গানটি এত উঁচুদরের যে, আমরা 
নিচে সেটিকে গুজরাটি লিপিতে এবং হিন্দী বিভাগে দেবনাগরী লিপিতে 
মুক্রিত করলাম 1১৪৩ 

১৯ 


১৬২: গান্ধীজীর দৃিতে বাংলা ও বাঙালী 


বঙ্গেমাতরম হল ভারতমাতার প্রতি প্রার্থনা । বাঙালী ভাইদের এই 
গানটি এত শক্তিশালী যে, ভাঁরতবর্ধের কোথায়ও তার সমান গান খুঁজে পাওয়া 
যায় না ।১৪৪ 


মারা ভ্রমণের সময় বেজওয়াদায় আমাদের জাতীয় ধ্বনি সম্পর্কে কিছু 
মন্তব্য করার সবযোগ আমার হয়েছিল। এবং সেখানে আমি বলেছিলাম যে, 
মানুষের সম্পর্কে ধ্বনি দেওয়ার চেয়ে আদর্শের ধ্বনি দেওয়! ভাল। শ্রোতাদের 
আমি বলেছিলাম যে, মহাত্মা গান্ধী কী জয় এবং মহম্ম্ আলী-সৌকত আলী 
কী জয় ধ্বনির পরিবর্তে তারা যেন হিন্দু-মুসলমান কী জয় বলেন। 

'**স্ুতরাং কেবল তিনটি ধ্বনি স্বীকৃত হতে পারে । প্রথমটি হবে, আল্গ। 
হো আকবর। এর অর্থ একমাত্র ভগবানই শ্রেষ্ঠ আর কেউ নয়, এটি হিন্দু 
মুসলমান উভয়ে আনন্দের সঙ্গে বলবে। দ্বিতীয়টি হল, বন্দেমাতরম অথবা 
ভারতমাতা কী জয়। তৃতীয়টি হল, হিন্দুমুসলমান কী জয়। হিন্দু- 
মুসলমানের জয় ব্যতীত ভারতবর্ষ বিজয়লাভ করতে পারে না এবং তা৷ না হলে 
ঈশ্বরের যথার্থ মহত্ও প্রর্দশিত হতে পারে না । প্রথমটি হল প্রার্থনা এবং 
আমাদের ন্যনতার স্বীকৃতি এবং তা আমাদের নত্রতার পরিচায়ক | এটি এমন 
একটি ধ্বনি যাতে সকল হিন্দু এবং মুসলমান শ্রদ্ধা! ও প্রার্থনার মনোভাব নিয়ে 
যোগ দেবে । আরবী শব্দের জন্ত হিন্দুদের সঙ্কোচ করার কোন কারণ নেই, 
বিশেষ করে যখন তার অর্থ আপত্তিজনক তো! নয়ই, বরং ত। মহত্বাভিমুখী । 
ঈশ্বর কোন এক ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। বন্দেমাতরমের মধ্যে 
ভাবধারার এক বিস্ময়কর যোগ রয়েছে। তা! ছাড়াও তার মধ্যে এক 
জাতীয় আকাঙ্ার প্রকাশ রয়েছে, সেটি হল ভারতবর্ষকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত 
করা। আর আমি ভারতমাঁতা কী জয়ের চেয়ে বন্দেমাতরম বেশি পছন্দ 
করব। কেননা তাতে বৌদ্ধিক ও ভাবাবেগের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠতার 
সুন্দর স্বীকৃতি দেওয়া হবে। যেহেতু হিন্দু ও মুসলমানের হৃদয়ের একত্ব 
ছাড়া ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব নয়, সেইহেতু হিন্দু-মুসলমান কী জয় ধ্বনিটি 
আমরা কখনও ভুলতে পারব না |৯৪৫ 


জাতীয় পতাক। সম্পর্কে আমি থে কথা বলেছি মে-কথা বন্দেমাতরম সঙ্গীত 
পরিবেশনের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থায় প্রযোজ্য । বনদমাতরমের উৎস কী এবং 


বিবিধ ১৪৩ 


কখন ও কী ভাবে তা! রচিত হয়েছিল ভার কোন প্রশ্ন নেই। বঙ্গভঙ্গ 
সময় বাংল! দেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই এটি এক খুব শক্তিশালী 
রণসঙ্গীত হয়ে গিয়েছিল । আমার বানক বয়সে, যখন আমি আনন্দমঠ অথবা 
তার অমর শ্রষ্টা বহ্কিমের সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, তখনই বদ্দেমাতরয 
আমাকে গভীরভাবে আকুষ্ট করেছিল এবং প্রথম ষখন আমি এই গান খুনি তা 
আমাকে অভিভূত করে দেয়। আমার কখনে! এই ধারণা হয়নি যে এটি হল 
হিন্দুসীত অথবা কেবল হিন্দুদের জন্ত এটি রচিত হয়েছে। ছূর্ভাগ্যবশত 
এখন আমাদের খারাপ সময় এসেছে । আগে যেগুলিকে খাটি সোনা বলে মনে 
হত এখন সেগুলিকে সামান্ত ধাতু বলে মনে হচ্ছে । এই রকম অবস্থায় বাজারের 
খাটি সোন। বিক্রয় না করে তাকে সামান্ত ধাতু বলে চালানোই বুদ্ধিমানের 
কাজ। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সভায় বন্দেমীতরম গান গেয়ে বিবাদ হুষরির 
কোন ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। অব্যবহারের জন্য তার কোন ক্ষতি হবে 
না। লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়কে এই গান অভিতৃত করতে থাকবে । ঘতর্দিন 
জাতি বেঁচে থাকবে ততদিন এই জাতীয় পতাক! ও এই সঙ্গীত বেঁচে 
থাকবে 1১৯৪৬ 


ভাষ। ও সাহিত্য 


বাংল। দেশের শিক্ষিত লোকের! ইংরেজীর আজ অন্ধ ভক্ত। বলা হয়ে থাকে 
ষে, সাম্প্রতিককালে বাংন। সাহিত্যের প্রগতির কারণ হল প্রধানত বাঙালীদের 
ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান। কিন্ত আসল ঘটন৷ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। 
আমাদের প্রিয় কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনোমুগ্ধকর লিখনশৈলী তার উৎকর্ষের 
জন্ত কবির ইংরেজী জ্ঞানের কাছে খণী নয়। আসলে নিজের ভাষার প্রতি 
তাঁর প্রেমই হল এর উৎস। গীতাঞ্জলি বাংলাতে রচিত হয়েছে । এই মহান 
কবি যখন বাংল। দেশে থাকেন তখন বাংলা ভাষাতে কথাবার্তা বলেন। 
ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থ। সম্পর্কে তিনি সম্প্রতি কলকাতাতে যে ুন্বর 
ভাষণটি দিয়েছেন তাও বাংলায় । তার ভাষণ ধার। শুনতে গিয়েছিলন তাদের 
মধ্যে তিনি দেশের যে অংশে বাস করেন সেখানকার অনেক বিশিষ্ট পুরুষ ও 
নারী ছিলেন। ধারা এই বক্তৃত শ্বনেছিলেন তাদের কাছ থেকে আমি 
শুনেছি যে, তিনি ভাষার অস্ত বর্ণের দ্বারা শ্রোতাদের দেড় ঘণ্টা ধরে মন্তমুগ্ 
করে রেখেছিলেন 1 তিনি তাঁর ভাবধারা ইংরেজী সাহিত্য থেকে ধার করেননি । 


১৬৪ গান্বীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


তিনি বলেন যে, দেশের হাওয়া থেকে তিনি ত। গ্রহণ করেছেন। উপনিষদ 
থেকে তিনি ত৷ পেয়েছেন। ভারতবর্ষের গৌরবময় আকাশ তাকে অনুপ্রেরণা 
যুগিয়েছে | আমি বিশ্বাস করি যে, বাংলা দেশের অন্তান্ত গ্রস্থকারদের, 
সম্পর্কেও এ কথ। সত্য ।৯৪৭ 


আমি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছি যে, একমাত্র হিন্দীই এই স্থান ( জাতীয় 
ভাষ! ) গ্রহণ করতে পারে । আর কোন ভাষা পারে না । আমি কি বাংল 
ভাষার উৎকর্ষ বুঝতে পারিনি? আমি ত। পেরেছি এবং ঠচতন্য, রামমোহন 
রায়, রামরুষ্চ, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা বলে বাংলা ভাষা 
আমার মনে উচ্চস্থান গ্রহণ করে আছে। তবু আমার মনে হয়েছে যে, 
বাংল! ভাষাকে আমরা আস্তপ্রণাদ্দেশিক ভাষ! করতে পারব না।৯৪৮ 


লিপি * 


বহু লিপি একাধিক কারণে বাধাম্বরূপ। তা জ্ঞান আহরণে কার্ধত প্রতি- 
বন্ধকতার স্থষ্টি করে। আর্য ভাবাগুলির মধ্যে এত বেশি মিল আছে যে, 
বিভিন্ন লিপি শিখতে যদ্দি যথেষ্ট সময় নষ্ট করতে না হত তবে বেশি কষ্ট না 
করেই আমরা অনেকগুলি ভাষা শিখে নিতে পারতাম । দৃষ্ান্তত্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের অনুপম স্থ্টিগুলি যদি দেবনাগরী লিপিতে ছাপা হত তবে যাদের 
সংস্কতে অল্প জ্ঞান আছে তারাও তা বুঝতে পারত । কিন্তু বাংল! লিপি যেন 
অবাঙালীর কাছে “আমাকে ছঁয়ো না'-র এক বিজ্ঞাপন ।৯৪৯ 


? 


সঙ্গীত 

এবারে কলকাতা আমার খুব ভাল লেগেছে । তবে তা কংগ্রেসের 
প্যাণ্ডেলে নয়, তার বাইরে । কবি এবং তীর সম্প্রদায়কৃত “ডাকঘর” দেখে 
আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি । এমন কি এখন এই চিঠিটা মুখে মুখে বলার 
সময়েও, আমার কানে কবির সুমিষ্ট ক এবং অসুস্থ বালকের অপরূপ স্থন্দর 
অভিনয় আমার কানে বাজছে। বাংল! গান আমাকে খুবই আকুষ্ট করে। 
আমি যে খুব বেশি বাংল! গান শুনেছি তা নয়, তবে যেটুকু শুনেছি তা আমার 
সামুর উপর এক শান্ত প্রভাব হ্যাট করে। অন্য কারণে আমার স্সামু তে। সব 
সময় উত্তেজিত হয়েই থাকে 1৯৫৪ 


বিবিধ | ১৬৫ 


বাংলা ভ্রমণ ৃ ূ 

আমি আশা করি ঘষে আগামী ২রা মে ফরিদপুরে যে প্রাদেশিক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হবে তাতে আমি যোগান করতে পারব ৷ আমি অবশ্ঠই স্বীকার করব 
যে, খাদি, চরখা এবং অস্পৃশ্যতা নিবারণের কাজের লোভই আমাকে এই 
সম্মেলনে যোগ দিতে উৎসাহ দিয়েছে । এই লোভ আমাকে বাংল! দেশের 
অন্তত্রও নিয়ে যাবে । সুতরাং ধারা আমাকে অন্ত জায়গায় নিয়ে যেতে চান 
তারা দয়া করে এই ভ্রমণের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। স্বভাবতই 
দেশবন্ধু দাশ এই সবের ব্যবস্থা করবেন। কিন্ত আমি এইমান্র আচার্য রায়ের 
টেলিগ্রাম থেকে জানতে পারলাম যে, দেশবন্ধু এখন পাটনায় রয়েছেন এবং তিনি 
আমাকে তীর খাদি কেন্দ্রে নিয়ে ষেতে চান । সুতরাং আমি আশা! করি যে আমার 
ভ্রমণে যারা উৎসাহী তাঁর। ডঃ পি. সি রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ।১৫১ 


বাংল ভ্রমণের পিছনে এই সাধারণ যুক্তিটি রয়েছে। আমি যেসব 
টেলিগ্রাম পেয়েছি তা৷ থেকে দেখেছি যে পাচ সপ্তাহ ব্যাপী আমার ভ্রমণের 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে । আমি আশা করি ষে সংগঠকেরা সোমবারগুলিকেও 
হিসেবের মধ্যে ধরেছেন । আমার রীতি হল যে এই দিনগুলিতে আমি মৌন 
থাকি এবং এক জায়গা থেকে অন্ত জায়গায় যাত্রা করি না। কিন্তু আমি চাইব 
যে, সংগঠকের! বুধবারগুলিকেও আমার মৌন থাকার জন্ত ছেড়ে দেবেন, 
তাহলে এ দিন প্রতি সপ্তাহের লেখা আমি লিখতে পারব। আমার সঙ্গে 
চরখা নিয়ে যাবার কথাও আমি ভেবেছিলাম । এখন আমি সেই ব্যবস্থা 
বদলেছি এবং সংগঠকদের অনুরোধ করছি যে, ধারা আমার খাবার ব্যবস্থা 
করবেন তারা আমার জন্য কাজ চলার মত একটি চরখাও এনে দেবেন। এই 
ব্যবস্থায় স্থানীয় চরখা আমি পরীক্ষা করতে পারব। আর যেহেতু আমার 
নিমন্ত্রণকারী আমার জন্ত সব চেয়ে ভাল চরখা যোগাড় করতে চেষ্টা 
করবেন সেইহেতু তা থেকে সেই এলাকায় শ্ুতা উৎপাদনের সম্ভাবনাও 
আমি দেখে নিতে পারব। কেননা যখনই আমি দেখি যে, সব চেয়ে 
ভাল চরখাটি এমন এক বস্ত যার প্রতি সবাই উদাসীন তখনই আমি 
বুঝতে পারি যে, সেখানে সত খুব কম উৎপাদন হয়। সুতরাং আমি 
আশ! করি যে, সব জায়গাতেই আমার নিমন্ত্রকারী একটি ভাল চরখা 
যোগাড় করে রাখবেন এবং আমার স্থতা কাটার সময্বও বার করে 


১৬৬ . গান্ধীজীর দৃিতে বাংল! ও বাঙালী 


রাখবেন। তৃতীয়ত, আমি আশ! করি যে সমবেত জনতাকে এই নির্দেশ 
দিয়ে দেওয়া হবে যে তারা যেন চিৎকার বা গোলমাল ন। করে, বরং মঞ্চে যাবার 
রাস্তা পরিষ্কার করে রাখে । বিরাট জনতার মধ্য দিয়ে ষেতে বহু ক্ষেত্রে সময়ের 
ভয়ানক অপচয় হয়ে থাকে । ন্বেচ্ছামেবকদের রাম্তা করে দেবার জন্ত হাত 
ধরাধরি করে দাড়ানো থেকে বোঝা যায় যে ভিড় নিয়ন্ত্রণের নিয়ম মানার 
শৃঙ্খলাবোধ জনসাধারণের হয়নি। আমি জানি যে, আগে থেকে যদি বিশদ 
বিবরণ দিয়ে প্রচারপত্র বিলি কর! হয় এবং সভা আরম হবার আগে মঞ্চ 
থেকে ত| বার বার ঘোষণা করা হয়, তবে জনতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব । 
জনতাকে নির্দেশ দিতে হবে যে তারা যেন আমার পা স্পর্শনা করে। এই 
জাতীয় শ্রদ্ধা পাবার কোন ইচ্ছা আমার নেই । যেশ্রদ্ধা আমি পেতে চাই 
তা হল, ধারা আমাকে সম্মান দেখাতে চান তারা আমার প্রচারিত আদর্শকে 
জীবনে অনুসরণ করুন। তীর যদি বুক সোজা করে দীড়ান এবং হাত জোড় 
করে নমস্কার করেন তবে তাতেই যথেষ্ট করা হবে। আমার কথা যদি চলত তবে 
এটিকেও আমি ত্যাগ করতে বলতাম । মুখ দেখে ভালবাসা বোঝা মোটেই 
কষ্টকর নয় । তার চেয়ে বেশি অঙ্গভঙ্গীর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাংল! 
দেশে যে জনতা আমি আশা করি তারা ঘি সকলে খদ্দর পরিহিত থাকে 
তা হলেই আমি খুশী হব। এমন কথ। নয় যে যিনি খদ্দর পরিহিত থাকবেন না 
তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। ধারা খদ্দরে বিশ্বাস করেন না তারা বিলাতী 
অথব! মিলে প্ররস্তত কাপড় পরে আসতে পারেন। কিন্তু বেশির ভাঁগ লোক 
ধার! খদ্বরে বিশ্বাস করেন বলে আমি জানি তার যেন অস্তত তাঁদের বিশ্বাস 
অন্ুযায়ী আচরণ করেন। তারা তার্দের নিজেদের দেহে তাদের বিশ্বাসকে 
রূপায়িত করুন। যাই হোক, আমি আশা করব যে সব দলের লোক 
যেন সভায় যোগদান করেন। সমস্ত মতের এবং সমস্ত জাতির লোকেদের 
দেখতে আমি ইচ্ছা! করব, এ থেকে ইংরেজরাও বাদ যাবেন না। আমি এই 
কথাও বলে দিতে চাই যে স্থানীয় উদ্যোক্তারা বক্তৃতা দেবার জন্ত বড় 
বড় সভ। করার বদলে ব্যক্তিগত (গোপন নয় ) আলোচনার জন্ত অধিক 
মংখ্যক ছোট ছোট বৈঠকের যদি ব্যবস্থা করেন তবে খুব ভাল হবে। এই 
রকম দর্শনীয় জিনিসেরও হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাতে এই ন্যানতম 
সময় ব্যয় করা উচিত। স্বভাবতই ছাত্রদের সঙ্গে আমি মিলিত হুব। সব 
জায়গাতেই মহিলাদের সভা হয়ে থাকে। এখন থেকে প্রত্যেক জায়গায় 
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অস্পৃষ্ঠদের সভাও আমি আশ। করব। ভারতবর্ষের এই মব অঞ্চলের মত 
বাংলা দেশেও যদি তাদের আলাদা বসতি থাকে তবে সেখানেও আমি 
যেতে চাইব । মোট কথ।, এই ভ্রমণ যেন কাজের কাজ হয় এবং তাতে েন 
শাস্তি ও সন্ভাবনার মিশন থাকে 1১৫২ 


পতিতা বোনেদের প্রলজ 


বরিশালের আরও অনেক অভিজ্ঞতা বলার মত আছে। কিস্তসেই সব 
বর্ণন।৷ করার মত সময় আমার নেই। কিন্তু একটি বিষয় আমি বাদ দিতে 
পারি না। সেটি হল বরিশালের পতিতা বোনেদের প্রসঙ্গ । এদের মধ্যে 
কয়েকটি বোন কংগ্রেসের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন এবং এমন কি তিলক 
স্বরাজ তহবিলে চাদ দিয়েছেন। তারা সংখ্যায় প্রায় ৩৫০ জন'। আমার 
সঙ্গে তারা সাক্ষাৎ করতে পারেন কিন! সে কথা তাঁর! আমাকে লিখে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন। তারা কংগ্রেসের আরও বেশি কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছিলেন । নির্বাচিত হলে পদ অধিকারই ব1 তারা করবেন না কেন? রাত্রি- 
বেলায় সভা থেকে ফেরার সময় আমি তাদের প্রায় একশ জনকে রাস্তার পাশে 
দাড়িয়ে থাকতে দেখি । ইঙ্গিতটি আমি বুঝতে পারলাম । খুবই সহদয়তার 
সঙ্গে তার্দের আমি ছাদে নিয়ে গেলাম। একজন দৌভাষীকে আমার কাছে 
রেখে আর সবাইকে চলে যেতে বললাম । আমি তাদের কোন কিছু গোঁপন 
না করে কথা বলতে বললাম । তাদের মধ্যে মাত্র দশ বছর বয়সেরও চারটি 
কি পীচটি মেয়ে ছিল। কয়েকজন তাঁদের যৌবন অতিক্রম করেছিলেন । 
বাকি কজন কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর বয়সের ছিলেন। তাদের সঙ্গে আমার 
যা কথা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্তসার আমি এখানে প্রশ্গোতরের আকারে উপস্থিত 
করছি। 

প্রশ্ন বোনেরা, আপনার! এসেছেন বলে আমি খুশী হয়েছি। আপনারা 
আমার বোন ও মেয়ের মত। আমি আপনাদের দুঃখের ভাগ নিতে চাই। 
কিন্ত আপনারা যদি আমার কাছে কিছু গোপন করেন তবে আমি আপনাদের 
কোন সাহায্য করতে পারব না । 

উত্তর-_আপনার সকল প্রশ্নের উত্তরে আমর! সত্য কথাই বলগব।' 

গ্রঃ₹--আপনাদের মধ্যে কয়েকজনকে বেশি বয়স বলে মনে হচ্ছে। তাঁরাও 
কি এই বৃত্তি অবলম্বন করেন ? 
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উঃ--না। আমাদের মধ্যে ধাদের বয়স বেশি তার ভিক্ষা করে জীবন- 
যাপন করেন। | 

প্রঃ--তা করতে কি আপনাদের ভাল লাগে? 

উঃ- ক্ষুধার জালায় তারা এ কাজ করেন। 

প্রঃ ছোট ছোট মেয়েদেরও কি সেই অবস্থা? 

উঃ আমর! এই আশা নিয়ে এখানে এসেছি যে, আপনি আমাদের 
কোন পথ দেখাবেন। আমাদের মধ্যে কেউ এই বৃত্তি চালিয়ে যেতে 
চায় না। 

প্রঃশআপনাদের মধ্যে ধার! যুবতী তাদের কী ব্যাপার? এই বৃত্তি যে 
আনন্দ দেয় তার দ্বারা কি তার৷ প্রলুব্ধ নন? 

উঃ-_কয়েকজন এমন থাকতে পারেন । 

প্র১ আপনাদের কারও কি ছেলেমেয়ে হয়ে থাকে ? 

উঃ-_ কারও কারও হয়ে থাকে । 

প্রঃ--এখানে আপনার কতজন আছেন ? 

উঃ-_-তিনশ পঞ্চাশজন । 

প্রঃ₹__আপনারদের কটি ছেলেমেয়ে আছে? 

উঃ বর্তমানে প্রায় দশজন । 

প্রঃং--তার। কি ছেলে, ন। মেয়ে ? 

উঃ-_ছটি মেয়ে, বাকি কজন ছেলে । 

প্রঃ__ছেলেদের নিয়ে আপনার! কী করেন? 

উঃ-_একটি ছেলে বড়, সে আমাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে । 

প্রঃ আপনাদের মেয়েগুলিকে কি আপনার! আমাকে দিয়ে দেবেন ? 

উঃ আপনি যদ্দি তাদের দেখাশুনা করেন তাহলে আমরা তাদের 
আপনাকে দিয়ে দিতে পারি । 

প্রঃ আপনাদের মধ্যে কতজন এই বৃত্তি ছেড়ে দেবার কথ গুরুতরভাঁবে 
চিন্তা করছেম ? 

উঃ-_সবাই। 

প্রঃ£_আমি যা করতে বলব আপনারা। কি ত করবেন ? 

উঃ-_ আমরা জানি আপনি কী চান? আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে 
্তাকাট। আরম্ভ করেছেন। 
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একথা জেনে আমি খুব খু হয়েছি। কিনতু যেসব বোনেরা হু! 
কাটা আরম্ভ করেছেন তার! কি এই বৃত্তি ত্যাগ করেছেন ? 

উঃ-_আমাদের কি খণ নেই? শুধু এই কাজ করে আমরা কি করে 
আমাদের জীবন চালাব? 

প্রঃ আপনার এখন কত রোজগাঁর করেন? উত্তর দিতে আপনার! 
লজ্জ] পাচ্ছেন? আপনাদের ছিধা আমি বুঝতে পারি। আমি আপনাদের 
সঙ্গে কথা বলছি বটে কিন্ত আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আপনারা 
কত রোজগার করেন তাই আমাকে জানতে দিন । 

উ:-_ আমাদের অনেকে যাট টাকা রোজগার করেন, তার মানে দিনে ছু- 
টাক।। 

প্রঃ আমি জানি স্থত! কেটে এই টাক! আপনারা রোজগার করতে 
পারবেন না। তাই বতমানে যেসব লোভনীয় আনন্দ আপনারা ভোগ করেন 
তা আপনাদের ত্যাগ করতে হবে। শুধু আপনাদেরই আমি এই কথা বলছি 
তানয়। আমার স্ত্রীও গহনা পরা বন্ধ করেছেন। আমার কাছে অল্প বয়সের 
মেয়েরাও আছে । তাদের মা-বাবা তাদের গহনা এবং অন্তান্ত জিনিস দিতে 
পারে। তবু তারা৷ ছোট খদারের শাড়ী পরে এবং গহনা পরে না । তাই 
আপনাদের অলঙ্কার ত্যাগ করার কথ বলতে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। 

উঃ-_আমাদের জীবন সরল করতে আমরা চেষ্টা করব। কেউ কেউ 
এখনই তা করবেন, আর কেউ কেউ ধীরে ধীরে তা করবেন। আমাদের 
মধ্যে একজন তাঁর সব কিছু রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে দিয়েছেন এবং এখন ভিক্ষা 
করে বেঁচে আছেন । 

প্রঃ বোনের কাছে আমি মাথা নত করি। তিনি যে সব কিছু 
দিয়ে দিয়েছেন তা নিশ্চয়ই খুব ভাল। (তার দিকে ফিরে ) আমি দেখছি যে 
আপনার অঙ্গগ্রতঙ্গগুলি বেশ শক্ত । স্কৃতরাং স্থতা কেটে সরল জীবনষাপন 
করা আপনার পক্ষে অধিকতর পবিত্র কাজ। আমি চাই যে, অঙ্গহীন নয় 
এমন প্রত্যেক পুরুষ ও নারী ভিক্ষা করাকে লজ্জাজনক বলে মনে করুক। 
আমর! চরখ! আবিষ্কার করেছি । এটি হুল আমাদের কামধেঙ্গ । আপনারা 
শুধু তা কাটবেন তাতেই আমি সন্তষ্ট নই । তাঁত বোন! এবং তুলা ধুনাও 
আপনাদের শেখা উচিত। তা! ধদ্ি করেন, তবে জীবনযাপনের জন্য ঘ! 
প্রয়োজন তা আপনার! উপার্জন করতে পারবেন। 


১৪০ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঁঙালী 


উঃ--আপনি আমাদের পথ দেখান, আমরা আপনাকে অনুসরণ করব। 

প্র-- আপনাদের মধ্যে কতজন কালকেই এই বৃত্তি ত্যাগ করতে প্রস্তুত? 

এই আহ্বানে এগারজন বোন তৎক্ষণাঁৎ সাড়া দিলেন। আমি তাদের 
চিন্তা করতে বললাম। তাঁরা আমাকে বললেন যে, তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত 
তারা এ সম্পর্কে আগে থেকেই ভেবেছেন। কি করে তা সম্ভব হবে সেইটিই 
হল সমস্থ । সৃতরাং আমি বললাম £ 

আপনাদের ক্ষেত্রে বিবাহের কোন কথাই ওঠে না। স্থতরাঁ অতীতে 
আপনারা, যেভাবেই জীবনযাপন করে থাকুন না কেন এখন থেকে যদি 
আপনারা পবিত্র জীবনযাপন করেন তবে আপনাদের পাপ পৃথিবী ভূলে যাবে । 
উপরস্ত গৃহ ও সংসারের ঘটনাবলী সম্পর্কে আপনারা নিজেদের উদাসীন করে 
নিতে পারেন, অর্থাৎ আপনারা সন্্যাসিনী হয়ে যেতে পারেন। আপনারা 
ভারতবর্ষের সেবা! করতে পারেন। আঁপনারা অনেকেই ঘদ্দি ভক্তিমুলক গান 
গাইতে গাইতে দিনে বারো ঘণ্টা করে স্থতা কাটেন এবং তাঁত বোনেন তবে 
প্রায় সমগ্র বরিশালকে আপনারা কাপড় পরাতে পারবেন । দেশের মধো 
আপনাদের শ্রেণীর সমস্ত মেয়ের, যদি এই অনুচিত বৃত্তি ত্যাগ করে সুতা 
কাটা ও তাত বোনার পবিত্র কাজ গ্রহণ করেন তবে অচিরেই দেশ সমৃদ্ধিলাভ 
করবে। স্থতরাং আমি আশা করি যে, আপনার এই এগারজন বোন 
আপনাদের, সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন। পর্যটন করতে করতে আমি এখানে 
এসেছি। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের কাছে আপনাদের কথ আযি জোরের 
সঙ্গে বলব এবং এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি সর্ব- 
প্রকারে আপনাদের সাহায্য করবে। ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন । 

পাঠক, আপনি পুরুষ হন বা নারী হন, আমি জানি না! যে এটি পড়ে 
আপনি কী ভাববেন অথব1। অন্কভব করবেন। সব কিছু আমি আপনাদের 
কাছে বর্ণনা করিনি। আমার পক্ষে যতট! সম্ভব আমি চিত্রটি উপস্থাপিত 
করেছি। এটি দেখে বাস্তব সম্পর্কে প্রকৃত ধারণ! পাওয়। যাবে। সর্বক্ষণ 
আমি লজ্জায় অভিস্ৃত ছিলাম এবং মেয়েদের উপর কৃত পুরুষদের অপরাধের 
গভীরতা! অস্গুভব করবার চেষ্টা করছিলাম । এই জীবন মেয়ের! বেছে নেয়নি, 
পুরুষরাই তাদের সেই পথে চালিত করেছে। পুক্রুয তার ইচ্ছার পরিতুষ্টির 
জন্ঠ মেয়েদের উপর চরম নিষ্ঠুরতা করেছে । ধিনি এ কথা অন্থভব করবেন . 
তার উচিত, অন্ত কেন কারণে না হলেও অন্তত প্রায়শ্চিত্তের জন্তও এইসব 


বিবিধ | ১৭১ 
পতিতা বোনের প্রতি তার সহযেগিতার হাত প্রসারিত করে দেওয়৷ । এই 
বোনেদের চিত্রটি যখন আমার মনে ক্রমশ উদ্জ্ল হয়ে উঠছিল তখন এই চিন্তা 
আমার মনে উদ্দিত হয় যে, যর্দি এরা আমার বোন অথব| মেয়ে হত তাহলে 
কী হত! কেন এই “যদি? বস্তত তাঁরা তাই ছিলেন। তাদের উন্নত বরা 
আমার এবং প্রত্যেক পুরুষের কর্তব্য। এই জন্তই চরখার সঙ্গীত আমার এত 
প্রিয় । চরখা মেয়েদের রক্ষা করার একজাভীয় প্রাচীর । ভারতবর্ষের এই 
জাতীয় বোনেদের অবলম্বন হতে পারে এমন আর কোন জিনিস আমি ভাবতে 
পারি না । কিন্তু যতক্ষণ ন৷ প্রত্যেক শহরের ভাল লোকেরা এগিয়ে আসছেন 
ততক্ষণ এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে না । বরিশালে এই বোনেদের মধ্যে ধার! 
কাঁজ করছেন তাঁরা হলেন উচ্চমনা শ্রীশরৎকুমার ঘোষ এবং তাঁর সহকর্মী 
শ্রীভূপতিবাবু, যিনি উকিল ছিলেন এবং অসহযোগে যুক্ত হয়েছেন। তার! 
যে ক্ষেত্র প্রস্তত করেছিলেন আমি কেবল তারই স্থুযোগ নিয়েছিলাম । 

বোনেরা, এখন যখন আপনার! জিনিসটি জেনেছেন তখন আপনাদেরও 
কাজ করতে হবে। পতিতা বোনেদের অন্তরের অস্তস্তলে কেবল আপনারাই 
প্রবেশ করতে পারেন। এইজাতীয় মেয়েদের বন্ধনমোচনের জন্ত যতক্ষণ 
না আপনার! এগিয়ে আসছেন ততক্ষণ আমার মৃত পুরুষের কাজ নিক্ষল হয়ে 
যাবে। 

স্বরাজের অর্থ হল যার! পতিত তাদের বন্ধনমুক্তি ১৫৩ 


এই বোনেদের (বরিশালের পতিতাদের) সঙ্গে আমি যে দু ঘণ্টা 
কাটিয়েছিলাম তা আমার এক মূল্যবান ম্বৃতি। তারা আমাকে বলেন যে, 
কুড়ি হাজার পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে তাদের সংখ্যা ৩৫৭ | তারা 
বরিশালের পুরুষদের লঙ্জার চিহ্ন। আর যত তাড়াতাড়ি বরিশাল থেকে 
এ মুক্ত হবে ততই তার মহান নামের পক্ষে ভাল। আমার ভয় হয় ষে; 
বরিশালের পক্ষে যাঁ সত্য, প্রত্যেক শহরের পক্ষেই তা হয়ত সত্য । এই 
বোনেদের কিছু সেবা করতে পারার যে চিস্তা তার কৃতিত্ব বরিশালের কয়েক- 
জন যুবকের । আমি আশা করব যে, বরিশাল শীপ্তই এই পাপ দূর করতে 
পারার কৃতিত্বের দাবি করতে সক্ষম হবে ।১৫৪ 


পাঠকেরা জেনে আনন্দিত হবেন যে, বরিশালের পতিতা বোনেদের 


১৪২ গাস্বীজীর দৃষ্টিতে বাংল ও বাঙার্জী 


উদ্ধারের কাজ খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে কর! হচ্ছে। ডঃ রায় লিখেছেন যে, 
তাদের অনেকের সঙ্গেই দেখা! করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে স্থতা কাটার 
প্রচলন হয়েছে । জগদীশবাবু ধিনি বহু বছর ধরে বাবু অশ্বিনীকুমার দতের 
বিষ্ভালয়ের কাজ চালাচ্ছেন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যেসব তরুণ কর্মী 
এই দাতরিত্বপূর্ণ কাজ করছেন তাদের তিনি পরিচালনা করবেন। আমি আশা 
করি যে, ধারা এই অতি প্রয়োজনীয় কাজ হাতে নিয়েছেন তারা এটিকে 
আধখান|। করে ছেড়ে দেবেন নাঁ। ব্যর্থতার জন্ত তারা প্রস্তত থাকবেন, ধীর 
প্রতিও তারা প্রত্যাশা! করবেন। একমাত্র এইজীতীয় কাজই উত্তেজন! 
থেকে মুক্ত' এবং সেবার প্রতি কারও ভালবাসা এই রকম কাজে প্রত্যক্ষ করা 
যায় না। বরিশালের দৃষ্টান্ত অন্য সমস্ত শহরের সামনে আমি তুলে ধরেছি। 
এই শ্তদ্ধিকরণের কাজ স্বরাজের পরেও চালিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকেই 
এই কাজের যোগ্য নয়। ধারা এই কাজের আহ্বান নিজেদের অন্তরে অন্ভব 
করবেন এবং ধাদের প্রয়োজনীয় পবিত্রতা আছে তীর৷ এই ক্রমবর্ধমান পাপ 
দূরীকরণের কাজে তাদের মন দেবেন। স্বভাবতই এই কাজের ছটি দিক 
আছে, একটি হল পতিতা বোনেদের উদ্ধার করা আর দ্বিতীয়টি হল, এই 
কলঙ্কজনক পাপাভ্যাস, যার ফলে পুরুষ তার বোনেদের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে 
তাকায় এবং তাকে তার শিকারে পরিণত করে ত। থেকে পুরুষদের মুক্ত কর!। 
ছুটি কাজের জন্য সমান যোগ্যতা দরকার এবং কাজটিকে যদি ফলপ্রদ করতে 
হয় তবে একই সঙ্গে দুই দ্িকে কাজ করা উচিত ।১৫৫ 


নোয়াখালিতে আমাকে বলা হয়েছিল যে, ছুজন পতিত! বোন যে কেবল 
কতা কাটছেন তা নয় তার! সম্পূর্ণভাবে এর ছ্বারাই তাদের জীবিকানির্বাহ 
করছেন। এ'রা যুবতী নন, এদের বয়স চল্লিশের উপর | তারা আর তাদের 
লজ্জা বিক্রি করতে পারতেন না, সতা। না কাটলে তাদের ভিক্ষা করতে হত। 
স্বতরাং যথার্থভাবে বললে তাদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকেই মুক্ত কর৷ হয়েছে, তাদের 
পেশা থেকে সরিয়ে আন! হয়নি। যাই হোক নোয়াখালির পক্ষে এটি খুবই 
বড় কথা যে, এই সব বোনের্দের সংস্পর্শে সে এসেছে এবং তাদের কল্যাণের 
কাজে মন দিয়েছে । আমাকে একথাও বল। হয়েছে যে, এমন কয়েকজন 
আছেন ধার! তাদের বৃত্তি ত্যাগ না৷ করলেও স্থতা কাটেন। আমি জানি না 
যে এই বৃত্তি ত্যাগ করে স্ৃতা কাট! তাদের কাছে লাভদায়ক মনে হবে কি 
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না। তাদের জজ্জা ঢাকবার' জন্তও একে ব্যবহার কর! যেতে পারে । সেই 
সঙ্জে এই বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, জীবনযাপনের মাধ্যমরূপে সুতা 
কাটাকে তাদের কাছে স্থপারিশ করা যায় না। তার! দিনে এক টাকা, ফি 
দু টাকা, হয়ত বা তার চেয়েও বেশি আয় করে থাকেন। তাদের তাত বোনা, 
এমন কি এমত্রয়ডাঁরী অথবা অন্ত কোন স্থক্ম কাজ করতে হবে যাতে তার৷ 
মোটামুটি ভাল পারিশ্রমিক পেতে পারেন । আর এই সমস্যার সমাধান পুরুষের 
পক্ষে করা সম্ভব নয়। মেয়েদেরই এগিয়ে এসে এই কাজ করতে হবে । যতক্ষণ 
না কোন নারী অসামান্ত পবিত্রতা এবং চারিত্র্য শক্তি নিয়ে এই পতিত 
মানবতার উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করছেন ততক্ষণ পতিতা বৃত্তির সমস্তার সমাধান 
কর! যাবে না । অবশ্ঠ পুরুষেরা সেই সব পুরুষদের মধ্যে কাজ করতে পারেন 
ধার! যুবতী মেয়েদের তাদের লালসার কাছে বিক্রি করার জন্য প্ররোচিত করে 
নিজেদেরও অধঃপতিত করেন। পতিতা! বৃত্তি পৃথিবীর মত পুরাতন । কিন্তু 
আজ শহরজীবনে তা যেমন নিত্য ব্যাপার হয়ে গিয়েছে, আগে তা ছিল কি 
না তা আমার জানা! নেই। যাই হোক সময় একদিন আসবে যখন মানবতা 
এই অভিশাপের বিরুদ্ধে উঠে দাড়াবে এবং পতিতা বৃত্তিকে অতীতের জিনিস 
করে দ্েব। প্রাচীন হলেও এই রকম অনেক অভ্যাস থেকেই তে৷ আমাদের 
মুক্ত হতে হবে।১৫৬ 


সরকারী অত্যাচার 


গত ৮ই জানুয়ারী (১৯২২) কলকাতায় যে একশত স্বেচ্ছাসেবক 
বেরিয়েছিলেন, তীর্দের মধ্য ,থেকে পয়ত্রিশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর 
বাকি ধাদের এইভাবে সম্মানিত করা হয়নি তাদের নির্দয়ভাবে প্রহার কর! 
হয় এবং তাদের নিজেদের জায়গা! থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। একদল 
স্বেচ্ছাসেবক ধর্মতলা গ্রীটে মদের দৌকানের কাছে তাদের কর্তব্য করছিলেন । 
একজন ইউরোপীয়ান সার্জেন্ট তাদেরও গুরুতররূপে প্রহার করে। তাদের 
মধ্যে করেকজন এত বেশি আঘাত পান যে তাঁর! মাটিতে পড়ে যান। তখন 
তাদের লাথি মারা হয়। তাদের একজনকে চিকিৎসার জন্ত হাসপাতালে 
প্রেরণ করা হয়। আর একদল ধারা বৌবাজারে ছিলেন তাদের চাটি ও 
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১৭৪ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঠালী 


কংগ্রেসীদের মধ্যে বিরোধ 

আমি খন কলকাতার বড়বাজারের গোলমাল যার পরিণামে কংগ্রেসীরা 
নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছিলেন, তার বিবরণ পড়ি তখন আমি তা 
বিশ্বাস করতে চাইনি। কিন্তু কংগ্রেমীদের কাছ থেকে তিনটি চিঠি আমি 
পেয়েছি। তীর! প্রায় সকলেই সভায় মারামারি হতে দেখেছেন । আর এই 
মারামারি কংগ্রেসের কোন উদ্দেশ্সাধনের জন্ত হয়নি, তা হয়েছে কমিটি দখল 
কর! নিয়ে। ধারা এই তিনটি চিঠি লিখেছেন তাঁর! পরিচিত “নো-চেঞ্জার্ম: 
(কংগ্রেসের নীতির পরিবর্তন ধার! চান না__ভ প্র. চ.)। চিঠিগুলি কোন 
একটি বিশেষ দলের দৌষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি । আমার কোন সন্দেহ 
নেই যে, শ্বরাজ্য দলের লোকেদের বিবরণ সম্পূর্ণরূপে নো-চেঙ্জার্দের দোষারোপ 
করত। আমাকে যা বিব্রত করে তা হল অহিংসার দাবি করে এমন এক 
প্রতিষ্ঠানের গদি দখল করবার জন্য কোন পক্ষ হিংসার আশ্রয় কি করে গ্রহণ 
করে! চিঠির লেখকেরা নিজেদের “আমার অঙ্থগামী বলে জানিয়েছেন। 
“আমার অনুগামী বলে নিজেদের অভিহিত করার মধ্য দিয়ে তারা যদি 
নিজেদের অহিংসার পূজারী বলে দাবি করেন, তবে তাঁরা সব রকমের সংঘাতকে 
এড়িয়ে চলবেন । স্থৃতরাং কংগ্রেসের গদ্দিই হোক অথবা তার কোন সমিতিই 
হোক, ত! দখল করার জন্য তার মারামারির আশ্রয় নিতে পারেন না । আমার 
পত্রলেখকের! বলেছেন যে, যদিও নো-চেপ্রারর৷ দলে বেশি ছিলেন তবু স্বরাজীর। 
তাদের সভা বন্ধ করে অথব। ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব 
বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। এই অভিযোগ সত্য বলে ধরে নিলেও এর 
প্রতিবিধানের জন্ত অহিংস পথ নো-চেপ্ারদের সামনে খোল! ছিল। তীরা 
স্বরাজীদ্দের সভায় যৌগদান না করে কর্মস্চী অনুসরণের জন্ত নিজেদের 
প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পাঁরতেন- কর্মস্চীই তো! তারা অনুসরণ করতে চান, 
কংগ্রেসের গদি দখল তে। তাদের উদ্দেশ্ট নয়। আমি শপথ করে বলতে পারি 
ষে, নো-চেঞ্জাররা ঘর্দি কাজ করেন তবে স্বরাজীদের কাছে তার! নিজেদের 
অপরিহার্য করে তুলবেন। ঈশ্বর এক, লক্ষ্য এক এবং উপায়ও এক। 
ব্যাধিগুলির মধ্যে এক্য যখন আছে, প্রতিকারের মধ্যেও তাহলে একতা থাকবে । 
গভর্নমেন্টই হোক অথবা স্বরাজীই হোক, পরমফলপ্রদ্দ একটিই প্রতিবিধান আছে, 
তা হল অহিংস অসহযোগ । সুতরাং “আমার অনুগামীর।” নিজেদের প্রতিষ্ঠান 
গঠন করবেন, কথা বলবেন না। সেবার মধ্য দিয়ে জাতির অস্তরে তাদের 
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স্থান গ্রহণ করে নিতে হবে। নো-চেঞ্গারদের প্রতি আমি আমার বক্তব্য 
উপস্থিত করছি। কেনন! তারা বিবাদীপক্ষ এবং তার! “আমার অক্্গামী? 
বলে নিজেদের অভিহিত করেছেন। স্বরাজীদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ 
আমি বিশ্বাসও করছি না, অবিশ্বাসও করছি না। স্বরাজীদেরও আমি আমার 
অহ্থগামী বলে গণ্য করি, কেনন। নো-চেঞ্জারদের মত তারাও কংগ্রেসের নীতির 
পূজারী বলে সমান দাবি করেন। তারা যদি নিশ্চয় করে বলেন যে, তীরা 
অন্যায় করেননি- আর এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই ষে, তারা সেকথ৷ 
বলবেন_-তবে “আমার নো-চেঞ্জার অন্থ্গামীদের” যে প্রতিবিধানের' পরামর্শ 
আমি দিয়েছি তাদেরও সেই কথা আমি বলব। “আমার অন্ুগামীরা' অপর 
পক্ষের সাড়ার অপেক্ষা রাখেন না, কেনন। তার প্রতিশোধ নেন না। ধার! 
তা করেন ন৷ তারা কোন প্রতিদানও পান না । স্ৃতরাং তার কখনো৷ আঘাত 
পান না। স্পষ্ট করে বলতে গেলে, ধিনি স্থত! কাটেন অথবা হিন্দু-মুসলমান 
এঁক্যের জন্য যিনি কাজ করতে চান অথব! হিন্দু হলে যিনি অস্পৃশ্ঠত! দূর 
করতে চান, তার কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। প্রতিষ্ঠান তাকে 
চাইতে পারে এবং যেখানে তাকে চাওয়া হবে সেখানেই তিনি আনন্দের সঙ্গে 
তার সেবা দেবেন। একজন স্বরাজী বন্ধু আমাকে বলেছেন যে, মহারাষ্ট্রে নো- 
চেগ্তার শ্রেফ গায়ের জোরে তাদের সংখ্যাগরিষ্টত। বজায় রেখেছেন এবং বেরারে 
তাঁরাই ঘুষোঘুষি শুরু করেন। তা যদি হয় তবে নো-চেঞ্জারদের আমি ক্ষম! 
চাইতে এবং যেখানে তার। গায়ের জোরে অথব| অন্তায়ভাবে অফিস দখল করে 
আছেন. সেইগুলি ছেড়ে দিতে বলব। সেই সঙ্গে তাদের কাজ করে যেতেও 
আমি বলব। পিছনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মর্ধাদা না থাকলে কেউ ভালভাবে 
কাজ করতে পারে না, এ কথা বিশ্বাস করা কুসংস্কার মাত্র ।৯৫৮ 


তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ 


তারকেশ্বরের অবস্থা সম্পর্কে আমি অনেকগুলি টেলিগ্রাম পেয়েছি। 
ছুটিতে আমাকে সেখানে গিয়ে উপদেশ দেবার কথা বলা হয়েছে । কেবল 
কষ্টকর যাত্রার পক্ষে আমি খুবই দূর্বল বলেও আমার যাওয়ার এখন প্রশ্নই ওঠে 
না। কিন্ত ভাইকমের সম্পর্কে আমি যা বলেছি সাধারণভাবে তারকেশ্বরের 
সম্পর্কেও সে কথ! প্রযোজ্য । দখল নেবার জন্ত কোনরকম শক্তিগ্রয়োগ, 
এমন কি শক্তির প্রদর্শনও থাকা উচিত নয়। রেলের লোকদের দৌড়ানো৷ এবং 
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ট্রেনের গতিকে আটকানে! (ঘটনাগুলি যদি সত্য হয় ) ষে কেবল সত্যাগ্রহ নয় 
তা নয়, এইভাবে প্রতিরোধ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কোন মহস্ত যদ্দি অনৈতিক 
হয়েও থাকেন তবু তাকে তার দখল থেকে সরাসরি এবং জোর করে বরখাস্ত 
করা যায় না।৯৫৯ 


গঠনকর্মীদের প্রতি 


[বাংলা দেশে উচ্চশিক্ষিত গঠনক্মীরা আছেন। তাঁদের ত্যাগ ও নিষ্ঠা গ্রচ্। তবু বাণ 
দেশ বিচ্ছিন্ন কেন? এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে মালিকান্গায় গান্ধী সেবা সংঘের অধিবেশনে 
গান্বীজী বলেছিলেন । ] 


সমস্ত বিরোধী চরিত্রে মিশ্রণের বিক্ফোরণ হতে বাধ্য। মিলিতভাবে 
কাজ করার মনন্থির আপনাদের করতেই হবে। মৌল সত্য নয় এমন 
বিষয়গুলিতে যেমন আপস করার জন্ত আপনাদের প্রস্তত থাক! উচিত তেমনি 
সত্যের সঙ্গে আপস করার অসস্তোষজনক পরিস্থিতিতে আপনাদের কখনই 
পড়া উচিত নয়। এই রকম অবস্থা থেকে আপনাদের সরে ফ্াড়ানো উচিত। 
এইটিই হল আপসের সার তত্ব। কাছের অথবা দুরের কোন লক্ষ্য ছাড়াই 
সেবা করে যাঁওয়৷ আপনাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্ঠ হওয়া উচিত। চারিদিকের 
দারিত্র্ের দ্বারা আপনারা পরিবেষ্টিত। ব্যথায় যারা উৎপীড়িত, তার! মুসলমান 
হোক, নমশূদ্র হোক অথবা আর কিছু হোক তাদের আপনারা সেবা করুন। 
সত্যাগ্রহ দল এবং জাতি ও ধর্মের বিভেদকে অতিক্রম করে যায়। সত্যাগ্রহ 
আমাদের সমগ্র সত্ত৷ ও সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে । কংগ্রেসের স্স্যতুক্তি 
করার সমস্যা আপনাদের নেই। আপনাদের তালিকাবৃদ্ধির জন্ত সদস্য গ্রহণের 
চিন্তা আপনার! দূর করুন। একেই দলাদলির রাজনীতি বলা হয়। ভূয়ে৷ 
সদস্যদের ছারা তালিকাকে কলুষিত করার চেয়ে কোন তালিকা না থাকাই 
আমি পছন্দ করি। এইভাবে আপনার! যদি নীরব কর্মী হয়ে যান তবে 
কংগ্রেসের মধ্যে না থেকেও আপনাদ্দের যেকোন একজন প্রদেশে কংগ্রেসের 
নেতৃত্ব করবেন। 

আশা করি একথা এখন আপনার! বলবেন না! যে, বিরোধীরা যদি কংগ্রেস 
দখল করে নেয় তবে কী হবে? উপনিষদের শিক্ষা আপনর! জানেন, “তেন 
ত্যক্তেন তু্মীথা” অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। কংগ্রেসকে উপভোগ 
করার জন্ত অথবা তাকে পাবার জন্ত তাকে এখন আপনারা ত্যাগ করুন। এই 
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মুহূর্তে এক ধরনের অধিকারের কথা আমার মনে রয়েছে । কংগ্রেমের উপর 
অধিকার বজায় রাখার জন্ত কোন রণকৌশল রচনার প্রয়োজন আপনাদের 
নেই, সত্য পথ থেকে নেমে আসার প্রয়োজনও আপনাদের নেই, তা হলেই 
আপনারা বিরোধীদের নিরস্ত করে দেবেন। কাগজের নৌকা যেমন পদ্মা 
পার করতে আপনাদের সাহায্য করে না, তেমনি কংগ্রেসের তুয়ো৷ তালিকা 
আপনাদের স্বরাজের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে না 1৯৬০ 


স্ারক-অমণ 


বাংল! দেশে এখন আমি ষে ভ্রমণ করছি তা ম্মারক-ভ্রমণে রূপান্তরিত হয়ে 
গিয়েছে । বর্তমান মুহূর্তে এবং যতক্ষণ না দশ লক্ষ টাক! সংগৃহীত হচ্ছে ততক্ষণ 
কলকাতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে আমি রাজী নই। কিন্তু যেসব 
জেলায় যাবার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম তীরের আমি নিরাশ করতে চাই 
না। তবে লোকেদের আমি সাবধান করে দিয়েছি যে, এইবার আমার 
ভ্রমণ হবে দেশবন্ধু স্বতি তহবিলে টাকা তোলা এবং তাঁর বাণী প্রচার করার 
উদ্দেশ্যে । তবু স্মৃতির উদ্দোশ্তে হলেও এই ভ্রমণ করতে পারার জন্ত আমার 
আনন্দ হচ্ছে। প্রত্যেক জায়গাতেই গরীব লোকেরা-_পুরুষ ও নারী-__অ্ভূত- 
ভাবে সাড়। দিয়েছেন । তাঁদের খোশামোদ করার দরকার হয়নি। চাওয়। 
মাত্রই তারা সবটা দিয়ে দিয়েছেন । অনেক সময্ন বয়স্ক! বিধবাদের তাদের 
কাপড়ের কোণ থেকে গি'ট খুলে সর্বন্ব দিয়ে দিতে দেখা গিয়েছে । আমার 
প্রায়ই এই দান ফিরিয়ে দেবার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু ছিতীয় বার 
চিন্তা করে আমি নিজেকে এই বিষয়ে কেবল শান্তই করিনি উপরন্থ 
আমার মনে হয়েছে যে, এই দান গ্রহণ করা আমার আনন্দদায়ক 
কর্তব্য । দেশবন্ধু কি তার সর্বস্ব দিয়ে দেননি? এবং হাসপাতালটি কি দুস্থ 
মেয়েদের জন্য হবে না? ষে প্রতিষ্ঠানটি শীপ্রই স্থাপিত হবে তাতে কি কয়েক- 
জন গরীব বিধব। নাপিং শিক্ষা পাবেন না? ভাল কাজের জন্য যিনি পর্বস্ব দান 
করেন ভগবান তাকে দশগুণ পুরস্কৃত করেন-_এই ঈশ্বরীয় বিধানের প্রতি কেন 
আমি সন্দেহ প্রকাশ করব? মফস্বলে মেয়েদের সভায় গহন! পাবার জন্য 
আখি প্রস্তত ছিলাম না। কিন্তু কোন জায়গাতেই আমার বোনেরা গহনা 
দিতে বিমুখ হননি । সিরাজগঞ্জে দুজন তে! ভারী ভারী হার দিয়েছিলেন ।".. 
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১৭৮ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


দারিজ্র্ের চিন 
বিভিন্ন দিক থেকে এই সংগ্রহ অধ্যয়ন করার জিনিস। এ হল জনগণের 
দারিদ্র্যের প্রদর্শন । হাজার হাজার লোকের কাছ থেকে আমি দান সংগ্রহ 
করছি। প্রত্যেক সভায় তামার পয়স৷ স্তপীকৃত হয়েছে । কোথাও কোথাও 
তারা আধ পয়সাও দিয়েছেন । এর কারণ এই নয় যে, তার! বেশি দিতে 
ইচ্ছুক নন, বরং আমি যতটা জানি, তাদের অন্ত কোন মুদ্রাই নেই। তারা 
আমার সামনে তীর্দের কাপড়ের গি'ট অথবা৷ পকেট উজাড় করে দিয়েছেন । 


| নীরব কর্মী 

সিরাজগঞ্জ থেকে নঈশ্বরদি আমরা একটি ধীরগতির ট্রেনে যাচ্ছিলাম 
এটি শাখা লাইন। প্রত্যেক দশ মিনিট অস্তর স্টেশন । প্রত্যেক স্টেশনে 
গ্রামবাসী শত শত সংখ্যায়, কোন কোন জায়গায় হাজারে হাজারে উপস্থিত 
হয়েছিল এবং তাদের পয়সা দিয়েছিল। বাংলার নীরব স্বার্থত্যাগী যুবকেরা 
এই মহান প্রদর্শনগুলির ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের নাম কোনদিন 
কাগজে উঠবে না। তার! নিজেরাও বোধ হয় বিজ্ঞাপিত হতে চান না। 
তাদের যূল্যবান কাজই তাদের বিজ্ঞাপন । তারা ন| থাকলে গ্রামবাসীরা 
কিছুই জানত না। এই যুবকেরা গ্রামবাসীদের চলস্ত সংবাদপত্র । কেননা 
তারা লিখতে পড়তে জানে না । আর ঘারা পড়তে জানে তারাও এত গরীৰ 
যে, খবরের কাগজ কিনতে পারে না। ভারতবর্ষের এই বীর, স্বার্থত্যাগী 
সেবকের! সম্মানের অধিকারী | এই সব স্টেশনের প্রত্যেকটি সভ। খুবই শৃঙ্খলা- 
বদ্ধ ভাবে, কোলাহলহীন, গাভীর্ষপূর্ণ ও ব্যবসায়ী ঢঙ্গে হয়েছিল । এই যুবক 
দেশপ্রেমিকদের মাধ্যমে স্বরাজ অবশ্যই আসবে |--- 
উও্সাহজনক নয়? 

এই স্মারকের উদ্দেশ্য উৎসাহজনক নয়, এই অভিযোগের উত্তর আমি 
স্থানে স্থানে দিয়েছি । সংশয়ীদের কথা থেকে বোঝ! যায় যে, এর উদ্দেশ্য 
রাজনৈতিক হওয়া! উচিত বলে তারা মনে করেন। কিন্তু তাদের আমি মনে 
করিয়ে দেব যে, স্বাক্ষরকারীদের কাছে নির্বাচনের কোন প্রশ্ন ছিল না। ধারা 
দেশবন্ধুর স্বৃতিকে শ্রদ্ধা করতে চান তাদের দেশবন্ধুর ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা না করে 
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উপায় নেই। আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা যার] বেঁচে আছি তাদের কাছে 
দেশবন্ধুর স্বাতির জন্ অর্থ সংগ্রহ করতে হলে তাঁর ইচ্ছার প্রতি দৃষ্টি দেওয়াই 
প্রাথমিক কর্তব্য । দ্বেশবন্ধু ষখন তার সম্পত্তি একটি ট্রাস্টের হাতে দিয়ে দেন 
তখন তিনি কী করছেন তা জানতেন । তিনি ইচ্ছা করেই এটিকে কোন 
রাজনৈতিক উদ্দেশে দান না করে দাতব্য কাজে দিয়েছিলেন। স্থতরাং 
উত্তরজীবীরা জাতির পক্ষে এই বাড়িটিকে কেবল সংগ্রহ করে নিতেই বাধ্য 
ছিলেন না উপরন্ত দাতার ইচ্ছাকে কার্যান্বিত করতেও তার! বাধ্য ছিলেন । 
অতএব আমার্‌ মতে এই বাড়িটিকে মেয়েদের হাসপাতাল এবং নাসিং শেখার 
কাজে ব্যবহার করাই হল বাংলা দেশের পক্ষে সম্মানজনক কর্তব্য । আমি 
শুনেছি যে বাঙালীরা স্থানীয় ম্মারকের জন্ত টাক। সংগ্রহ করছেন। আমি 
আশ! করিষে প্রত্যেক শহরে এই মহান দেশসেবকের উপযুক্ত স্মারক থাকবে । 
কিন্ত এখন সে সময় নয়। আমার বিনীত মত হল এই যে, যেসব বাঙালী 
দেঁশবন্ধুর স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাদের কর্তব্য হল ম্মারকের জন্য এক পয়সাও 
না রেখে নিখিল বঙ্গ স্মারকের জন্য তাদের প্রতিশ্রুত দশ লক্ষ টাকার তহবিল 
পূর্ণ করা । বাংল! দেশের বাইরের বাঙালীর সাবধান হন। তারা তাঁদের 
দেয় এখনে পর্যস্ত দেননি । সমস্ত বাঙালী ধারা দেশবন্ধুকে জানতেন তারা যদি 
চেষ্টা না করেন তবে এই অর্থসংগ্রহ অহেতুক বিলম্বিত হবে। স্ৃতরাং আমি 
আশ! করি যে, যেসব বাঙালী এই লেখ! পড়বেন তার! তাদের নিজস্ব গণ্ডীর 
মধ্যে অধিকতম চাদ সংগ্রহে সম্পূর্ণ চেষ্টা করবেন ।১৬১ 


ম্মারক তহবিল 

[একজন সমালোচক প্রপ্ন করেছিলেন $ আমার অভিজ্ঞতার দেখছি যে, আপনি অনেকগুলি 
তহবিলের টাদা সংগ্রহের জন্য দায়ী ; যেমন, জালিয়ানওয়ালা বাগ, সন্যাগ্রহ সভা, দেশী, রাজ, 
মার এখন আপনি দেশবন্ধু স্থৃতি তহবিলের জন্য বাংলা দেশে নিজেকে নিধুন্ত করেছেন। আগের 
তহবিলগুলি হুব্যবস্থিত হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন, এবং দেশবছু শ্থুতি তহবিলও 
ভালভাবে ব্যবস্থিত হবে বলে কি আপনার বিশ্বান ?_ উত্তরে গাঙ্গীপ্রী প্রনঙ্গত নিচের কথাগুপি 


বলেন । | 

এখন দ্েশবন্ধু স্বতি তহবিলের কথায় আসা যাক। এই তহবিলের 
কোষাধ্যক্ষ নিজে একজন অতিথিসেবক | তবে তিনি চিরকাল এটি ধরে 
রাখবেন না। শেষ পর্যস্ত এটি ট্রাহিদের হাতে যাঁবে। মূল যে পাঁচজন ট্রা্ি 


১০ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


তাদের লোকান্তরিত দেশসেবক নিজে মনোনীত করেছিলেন, সমাজে তাদের 
প্রত্যেকের প্রতিষ্ঠা আছে, হারাবার মত খ্যাতিও আছে। তাদের কয়েকজন 
অর্থশালী ব্যক্তি। এই মূল পাঁচজন ট্রান্টি আরও দুজন নতুন ট্রাঙ্ি নিয়েছেন | 
এই ব্যক্তিরাও একটি নয়, অনেক পাবলিক ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের এক 
জন স্তার নীলরতন সরকার, কলকাতার একজন লব্বপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক এবং 
অন্ত জন মি: এস আর. দাশ, যিনি দেশবন্ধুর. নিকট-সম্পফিত ভাই, বাংল! দেশের 
এডভোকেট জেনারেল । এই সাতজন ট্রা্টি ষদি ভালভাবে কাজ করার যোগ্য 
না হন এবং যে ট্রাস্টের দায়িত্ব তাদের উপর দেওয়া হয়েছে তার প্রতি ন্তায়- 
বিধান করতে না পারেন তবে ভারতবর্ষে কোন ট্রাস্ট সফল হবে বলে আমার 
ভরস] হয় না। বাড়িটি রয়েছে এবং আমি জানি যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, 
যিনি অন্ততম চিকিৎসক-শ্্রান্টি এবং একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার, তিনি এটিকে 
অভিপ্রেত কাজে লাগাতে যাচ্ছেন। আমাকে চুপিচুপি বল! হয়েছে যে, বাংলার 
এডভোকেট জেনারেল হওয়ার ফলে মিঃ এস আর. দাশ বোধ হয় এর ট্রান্টি হতে 
পারবেন না। এই ব্যাপারে আইন কী বলে তা আমার জানা নেই। আমি 
জানি যে, যখন তাকে ট্রাস্টে নেওয়া হয় তখনই তিনি এডভোকেট জেনারেল 
ছিলেন । তবে ভুলক্রমে যদি তা হয়ে থাকে তবে তার স্থানে আর একজন 
্রাষ্টি নিতে হবে ধার খ্যাতি তাঁর অনুরূপ হবে। মিঃ এস. আর দাশ যদি ট্রারটি 
থাকেন তবে তাকে জানার এতট। সৌভাগ্য আমার হয়েছে যে, পাঠকদের 
এই আশ্বাস আমি দিতে পারি ষে ট্রাস্টের পরিচালনাকে সম্পূর্ণ সফল করতে 
তিনি কিছুমাত্র অবহেলা করবেন না। সম্প্রতি ইংলগ্ডে যাবার আগে পর্যস্ত 
ট্রাস্ট তার মন অধিকার করেছিল। কিন্তু আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত ষে, মূল 
ট্রান্ির প্রত্যেকে পরলোকগত ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সমানভাবে সতর্ক এবং 
তাঁরা প্রস্তাবিত হাসপাতাল ও নাসিং শিক্ষণ-কেন্দ্রকে তার ম্থৃতির উপযুক্ত করে 
গড়ে তুলবেন ।*৬২ 


মেদিনীপুর জাতীয় সরকার 


এই কথা আমি বলতে পারি না যে, যা কিছু করা! হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে 
অথবা তা করা উচিত ছিল। পক্ষান্তরে, এর অনেক কিছুই কর উচিত ছিল 
না। লোকেরা যে নিক্ষিয় ছিল না সেটি সম্ভোষের কথা, কিস্ত এত বছর 


বিবিধ ্‌ ১৮৬ 
পরেও কংগ্রেস কী চায় তারা তা জানত ন! এই ঘটনাটি খুবই দুঃখের । 
তারা ঘা করেছিল তা৷ অবিবেচনাপ্রন্ঘত। এর প্রকৃতির জন্তই একে সমর্থন 
কর। যায় ন।। 

আপনার আপনাদের বিবরণে কিভাবে রেলের লাইন উপড়ে ফেলেছিলেন, 
রাস্তা ব্যবহারের অযোগ্য করেছিলেন, কাছারী পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, থানা দখল 
করেছিলেন, সমান্তরাল গভর্নমেন্ট গঠন করেছিলেন প্রভৃতির কথা সুস্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করেছেন। অহিংস কাজের এটি কৌশল নয়। লোকেরা এই ভূল 
করেছিল যে, যাঁতে হত্যা করা হয় না তাই বুঝি অহিংসা। কখনো! কখনে। 
হত্য। হিংসার পরিচ্ছন্নতম অংশ হয়ে যায় । কোন অন্যায়কারীকে যদি আপনারা 
সোজানহ্ুজি মেরে ফেলেন তবে অন্তত তার ব্যাপারে সেইখানেই ঘটনার 
অবসান হয়ে যায়, কিন্তু তাকে বিরক্ত করা৷ আরও খারপ । এতে অন্তায় বন্ধ 
হয় না বরং এর দ্বারা অন্যায়কে আমরা! নিজেদের দিকে টেনে নিই। কর্তৃপক্ষ 
প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে যায়। আপনার! হয়ত বলবেন যে তীরা যে-কোন 
কারণেই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে যেতেন। কিন্তু আমরা তা চাইব না, অথবা 
আমাদের লক্ষ্যও তা হবে না। তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে আমার্দের কোন 
লাভ হয় না। 

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কতৃপক্ষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আমর 
তাদের সেই অজুহাত দিয়েছিলাম । কিন্ত তার! হলেন সেই লোক ধারা 
পরাজয় জানেন না, তাদের ভীরুতা মৌলিক ছিল না। সেজন্য তারা থানা, 
কাছারী, পঞ্চায়েত, কোর্ট প্রভৃতি কিছুদিনের জন্য খেলনার মত আপনাদের 
হাতে থাকতে দিয়েছিল এবং যে মুহূর্তে তারা তাদের মেজাজ ঠিক করে 
নিয়েছিলেন সেই মূহূর্তেই তারা প্রতিহিংসার সমস্ত যন্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ 
করেছিলেন। ভারতবর্ষ এই পথে স্বাধীনতা! অর্জন করতে পারবে না। এই 
জিনিসের পুনরাবৃত্তি আমরা করতে পারি ন1। 

আজ আপনাদের কেবল ব্রিটিশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে নাঃ করতে 
হবে বৃহৎ ত্রি-শক্তির সঙ্গে। তাদের অস্ত্র দ্রিয়ে তাদের সঙ্গেই আপনারা 
সংগ্রাম করতে পারেন না। এটম বোমকে ছাড়িয়ে তে৷ আর আপনারা 
যেতে পারবেন ন।। সব রকমের সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য হিং 
অভ্যুত্থানের মত দীর্ণ অস্ত্রের পরিবর্তে নতুন কোন অস্ত্র ধর্দি আমাদের না 
থাকে তবে পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তির কোন আশা নেই 1৯৬৩ 


১৮২ গা্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


শহ্খধবনি 


বাংলা দেশে এই প্রথা আছে যে, যখন কোন লোককে অভ্যর্থন৷ কর! হয় 
অথবা কোন শুভক্ষণে কাউকে বিদায় দেওয়৷ হয় তখন শঙ্ধধ্বনি কর]। 
এটিকে এক শুভ লক্ষণ বলে বিবেচন! করা হয়। যখন স্ত্রীলোকের! তাদের 
স্বামী, পুত্র বা পিতাকে গ্রেপ্তার কর হলে কান! ত্যাগ করেন এবং তার 
পরিবর্তে সেই ঘটনায় আনন্দধ্বনি করেন এই কথ! জেনে যে, তাদের 
কারাবাস দেশের ও ধর্মের সেবা করবে তখন তার মধ্যে আমরা ধর্মের জয় ও 
অধর্মের বিনাশ দেখতে পাই । সুতরাং এই শঙ্ঘধবনির মধ্যে আমি ভারতবধের 
বিজয় দেখতে পাচ্ছি ।৯৬৪ 


পরিশিঃ-_ক 


পশ্রগুচ্ছ 


আগস্ট ১০) ১৯১৮ 
প্রিয় মিঃ ব্যানাজী, 
আমেদাবাদ থেকে ঘুরে আস! আপনার টেলিগ্রাম আমি পেয়েছি । 
বর্তমানে আমি এখানে সৈন্ত ভতি করার কাজে ব্যস্ত রয়েছি। কলকাতায় 
যাওয়ার মানে হল যেতে আসতেই কমপক্ষে সাত দিন ব্যয় করা। আমাকে 
যদি ভালভাবে কাজ করতে হয় তবে এই দীর্ঘ সময় আমার পক্ষে অনুপস্থিত 
থাকা সম্ভব নয়। আর এখন তে। আমি ত| করতে পারি না, কেনন! এইমাত্র 
আমি শুনলাম যে, গভর্নমেণ্ট গুজরাটে একটি শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলার এবং একটি 
গুজরাট বাহিনী খোলার আমার প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়েছেন। আপনি 
নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, এই কাজ আমি ছাড়তে পারি না। 
তবু আমি যেতে পারলেও বেশি সহায়তা আমি করতে পারতাম বলে 
আমার মনে হয় না। আমার য| দৃঢ় এবং বিচিত্র অভিমত তার সঙ্গে অনেক 
নেতাই একমত নন। আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছি যে, আমরা যদি 
অনন্তমনে সৈন্ত ভর্তির কাজে মনোনিবেশ করি তবে আগে না হলেও অস্তত 
এক বছরের মধ্যে আমরা পূর্ণ দায়িত্বশীল গভনমেণ্ট লাভ করব। এবং 
আমার্দের একেবারে অজ্ঞ দেশবাসীকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সৈন্- 
বাহিনীতে নাম লেখাতে না দিয়ে আমরা স্বাধীন দেশের বাহিনী পাব, খারা 
দেশের জন্ত যুদ্ধ করছে এই জ্ঞান নিয়ে ইচ্ছুক সৈম্ত হতে পারবে। এই কথাও 
আমি বিশ্বাস করি যে, মণ্টে্ড চেম্স্‌ফোও পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের মতামত 
র্থহীন ভাষায় আমাদের ঘোষণা করা৷ উচিত। আমাদের ন্যুনতম দাবি 
আমরা ঠিক করে নেব এবং তা পাবার জন্য অর্বপ্রযত্ধে আমর! চেষ্টা করব। 
আমি মনে করি যে, পরিকল্পনাটি মোটামুটিভাবে ভাল। তার যথেষ্ট সংস্কারের 
প্রয়োজন । একটি সর্বজনস্বীরূত সিদ্ধান্তে আসতে আমাদের কোন অস্থবিধা 
হওয়া উচিত নয়। আমি চাই যে, দেশে শুধু এই ছুটি প্রস্তাব নিয়ে কাজ 


১৮৪ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল। ও বাঁডালী 


করতে অঙ্গীকৃত একটিমাত্র দল থাকবে যে একদিকে যুদ্ধের কাজে গভর্নমেণ্টকে 
সাহায্য করবে এবং অন্্দিকে জাতীয় দাবিগুলিকে জোরদার করে তুলবে । 
এখনকার মত সঙ্কটকালে তথাকথিত চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা একে 
অপরের স্বার্থে কিছু ছেড়ে দিয়ে ভাসাভাসা! সন্ধি করবেন এসং তাতেই 
আমাদের সন্তুষ্ট থাক! উচিত হবে, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি না। আমি 
চাই ঘষে প্রত্যেক গোষ্ঠী বা দল তাদের নীতি স্পষ্ট করে ঘোষণ। করুন । 
স্বভাবতই ধারা তাদের নীতির যথার্থ গুণের দ্বারা এবং অবিরাম আন্দোলনের 
সবার নিজেদের শক্তিশালী করে তুলবেন তাঁর! হাউস অফ কমন্সের সামনে 


নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন । 
ভবদীয় 


২ 


এম. কে. গার্া। 
শ্রীযুক্ত স্বরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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আশ্রষ 

সবরমতী 

মার্চ ১১, ১৯২৩ 
প্রিয় গুরুদেব, 

আপনার ছুটি টেলিগ্রামের-_-একটি বারাণসীর ঠিকানায় যেটি সেখান থেকে 
ঘুরে এখানে এসেছে এবং অন্যটি এখানকার ঠিকানায়- প্রাপ্তি স্বীকার এর 
আগে করতে আমি সক্ষম হইনি। আপনি আমন্ত্রণ* গ্রহণ করায় আমরা 
সকলে খুবই কৃতজ্ঞ। দেখাশোন! অথবা তামাশার দারা আপনাকে ভারাক্রান্ত 
ন। করার সমস্ত চেষ্টা কর] হচ্ছে। আপনি কি দয়া করে জানাবেন, 
প্রয়োজন হলে টেলিগ্রাম করে যে, কতদিন আপনি গুজরাটে সময় দিতে 
পারবেন এবং ছু-একটি বড় শহরে আপনি যেতে পারবেন কিনা? দ্বিতীয় 
প্রশ্ন হল আপনার আবাস সম্পর্কে। আপনি কি আশ্রমে থাকবেন? আপনার 
আশ্রমে থাকার চেয়ে আমাকে আর কোন জিনিস বেশি আনন্দ দেবে না। 
আপনার অবস্থানের সময় আশ্রমটি কী এবং কিসের জন্ত তা স্থাপিত তা আপনি 
জাহছন, এই বিষয়ে আমি খুবই আগ্রহী । আশ্রমের যারা আপনার ছাত্র বলে 
দাবি করে তাদের আপনি আপনার উপস্থিতির দ্বারা উপরূত করবেন, সে- 
বিষয়েও আমি আগ্রহশীল। গুজরাটা ছেলেমেয়ে এবং সিদ্ধি বালক গিরিধারী, 
যার্দের আপনি মনে করতে পারবেন তারা ছাড়াও মণীন্দ্র এখনও এখানে রয়েছে 
এবং সরলা দেবীর ছেলে দীপক আশ্রমে আছে। আশ্রমটি আমেদাবাদের 
কেন্দ্রস্থল থেকে চার মাইল দূরে সবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত 
সুতরাং আপনি আশ্রমে অথবা আধুনিক উপকরণ সম্বলিত একটি পৃথক 
বাংলোতেও থাকতে পারেন। আমার এ কথ! বলার দরকার নেই ষে, 
আপনার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রথম বিবেচনার বিষয় এবং আপনার ইচ্ছ। 
বিশ্বন্ততার সঙ্গে পালিত হবে । কোন বিশেষ ব্যবস্থা অথবা! জিনিস আপনি 
চান কিন! তা কি দয়া করে আমাকে জানাকেন-?- ----- 72 শতশাচীশ 
৬ ভবদীয় 
এম. কে, গান্ধী 


১৮৬ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


পুনশ্চ-_-পরিষদ ২র! এপ্রিল থেকে ৪ঠ এপ্রিল এই তিন দিন চলবে। 


পরীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৯ ১৯২* সালের ২"৪ এপ্রিল আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত বষ্ঠ গুজরাটা সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণ 
দেবার ষ্ঠ । 
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১০২ হারিসন রোড 
ডিসেম্বর ২৭) ১৯১৭ 
প্রিয় ডাঃ মৈত্র; 
আমার মনে হয় শিবির ইতিমধ্যে ভরে গিয়েছে এবং সহশ্রাধিক লোক 
বাইরে অপেক্ষ। করছে। স্থৃতরাং আমি খোল! জায়গায় সভ! করার পরামর্শ 
দিচ্ছি। তাতে জনসাধারণ চারিদিকে বমে অথব! দাড়িয়ে থাকবে আর 
সভাপতি থাকবেন. মাঝখানে এবং একটি টেবিলের উপর দীড়িয়ে বৃতা 
করবেন। আমার মনে হয় এইটিই একমাত্র উপায় যার দ্বারা আমরা 
জনতাকে সন্ত্ট করতে পারব এবং নিজেরা কাজে নামতে গারব। সেই 
অবস্থায় কাগজ পড়ে নেওয়া হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এটি কেবল 
আমার পরামর্শ। আপনি যেমন ভাল বুঝবেন করবেন। 
সাবজেক্ট কমিটির অধিবেশন এখনও চলছে এবং তারা স্বরাজ-প্রস্তাব 
সম্পর্কে আলোচনা! করছেন। যাই হোক আমি সময়মত পৌছতে চেষ্টা করব। 


ভবদীয় 
এম, কে, গান্ধী 


ভাঃডি এন. মৈত্র 


১৪৮ রস রোড 
কলিকাতা 
১৫ই আগস্ট ১৯২৫ 
প্রিয় বন্ধু 
আপনার ব্যবসায়ী ঢঙে লেখ৷ চিঠি আমার ভাল লেগেছে । চরখার মধ্যে 
আপনি যথেষ্ট কাজ দেখতে পাবেন। এখনই সব শ্রেণীর লোককে আকিষ্ট 
করার কথা আপনার চিস্ত। করার প্রয়োজন নেই। অস্তত এখনই আমি 
হিন্দুসভা আরম করব না। বিষ্ভালয় পরিচালন! করা এবং ওষুধ-পত্রাদি 
দিয়ে সাহাষ্য করা কোন খাদি প্রতিষ্ঠানের কাজ ভালভাবেই হতে পারে, 
অবস্থা যতক্ষণ তা স্তাকাটার সহায়তা করে। আপনি যদ্দি কর্মীদের এমন 
শিল্পে নিযুক্ত করেন যাতে পয়সা আসে তবে তাঁরা স্থতাকাটায় অনন্ত মনোযোগ 
দিতে পারবে না। কিষ্ত স্থতাকাটার সঙ্গে সঙ্গে আপনি যদি তাত বোনাকেও 
যুক্ত করেন তবে অস্তিমে আপনি প্রতিষ্ঠানকে আধিক শ্বাবল্বী করতে পারেন। 
মধ্যবর্তীকালে, যার! স্তাকাটার বিকাশের জগ সমস্ত সময় দেয় তাদের 
ভরণপোষণের জন্ত দেশের কাছে আশ! করতে পারেন। এমন সম্পত্তির কথা 
আপনি' কিছুতেই চিত্ত! করবেন ন! যা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে দেবে । 
ীষ্টান মিশনারীদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আপনি কী বলতে চেয়েছেন তা 
আমি জানি না। আপনার! নিজেরাই তো গ্রামে স্বরাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে 
জনগণকে আত্মনির্ভরশীল, নির্ভয়ী, স্বাবলম্বী, সম্পদশালী এবং স্বাস্থ্যবান করে 
গড়ে তোলার কাজ করছেন। আমি যে গুণগুলির উল্লেখ করেছি ব্বরাজের 
অর্থ এ ছাড়া আর কিছু নয়। মানব-হিতৈষী সমাজ রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
কথা বর্ন করে থাকে । আপনি এটি পরিত্যাগ করবেন না, আবার মিথ্যা 
ধারণা স্ষ্টি করার জন্ত এর কোন রকম আড়ম্বরও প্রদর্শন করবেন না। 
যতক্ষণ ন। আপনার স্বাধীনত। বর্জন করতে হচ্ছে ততক্ষণ আপনি ডিস্রিক্ট 
বোর্ড অথবা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারেন। 
যতদূর সম্ভব গভর্নমেন্ট-নিরপেক্ষভাবে নিজেদের জীবন গঠন করার মধ্যেই 
গ্রামবাসীদের অসহযোগ নিহিত। তারা যদি বিবাদ না করে এবং সালিশী 


পরিশিষ্ট ১৮৯ 


মেনে নেয় তবে তাদের আদালতে ষেতে হবে না। সরকারী বিষ্তালয়েও 
তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাবার প্রয়োজন নেই। 

কর্মীদের মধ্যে যদি প্রকৃত অহিংস অসহযোগের চেতন! থাকে তবে তারা 
তাদের কথার দ্বার নয়, বরং তাদের আচরণের দ্বারা গ্রামবাসীদের যনে সেই 
মনোভাব সঞ্চারিত করতে পারবেন । 

আমি স্বেচ্ছায় আমার ছেলেদের সরকারী বিদ্যালয়ে পাঠাবার পক্ষপাতী 
নই। জাতীয় বিষ্যালয়গুলি যদি অসনপূর্ণ হয় তবু সেগুলিকে উৎসাহিত করতেই 
হবে, কিন্তু মেক্ষেত্রেও ছেলেদের কোন যাস্তিক কৌশলের দ্বার! সরকারী 
বিদ্যালয়ে যাওয়া থেকে বিরত করার প্রয়োজন নেই। ছেলেরা নিজের! যদি 
অপমানিত বোধ না করে তবে তাদের বাধ! দিয়ে কোন লাভ হবে মা । 

অর্ধশিক্ষিত বলতে আপনি যদি সেই সব ভারতীয়দের কথা মনে করে 
থাকেন যারা শুদ্ধভাবে ইংরেজীতে কথা বলতে পারে না তবে আমি বলব যে, 
আমি এই রকম অনেক লোক জানি যাদের মধ্য উচ্চতম আদর্শ রয়েছে। 
এমন অনেক গ্রাজুয়েট আছে যাদের মধ্যে যত পারে পয়সা রোজগার করা 
ছাড়। কোন উচ্চতর আদর্শ নেই এবং তারা জনজীবন থেকে একেবারে 


নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 
আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পেরেছি কিন! জানি না। 
ভবদীয় 
এম. কে, গান্ধী 
শ্রীযুক্ত জিতেন কুশারী 
সত্যাশ্রম 
পোঃ বাহেরক 


ঢাকা 


সবরমতী থেকে 


মে ২৪, ১৯৩১ 


প্রিয় সতীশবাবু, 

ভোলানাথ সেন সম্পর্কে লিখিত আপনার ছুংধপূর্ণ চিঠি আমি পেয়েছি। 
হত্যার বিষয়ে আমি সব কিছু পড়েছি। আমি জানি যে, ছবি এবং লেখ। 
দুটিই অনাক্রমণাত্বক ছিল। কিন্তু অভিযোগ ছিল এই যে, সেখানে পয়গন্রের 
একটি প্রতিমূতি মুদ্রিত হয়েছিল। অবশ্ত এটি ছিল এক নির্বোধ অভিযোগ, 
কিন্ত সরলমন। পাঠানদেের তাতিয়ে দেবার পক্ষে সব কিছুই যথেষ্ট বলে 
বিবেচিত হয়। এই রকম বিয়োগাস্তক ঘটনায় সম্ভাব্য কোন প্রতিবিধান 
যখন আমর! উপস্থিত করতে পারি ন! তখন প্রার্থন! এবং একেবারে চুপ করে 
থাকা ছাড়া কোন ফলপ্রদ বিষয় আমার জানা নেই। হিন্দুদের হৃদয় যদি 
বিগলিত হয় তবে কাজ সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু তা বিগলিত হবার আগে 
তোমাকে এবং আমাকে এবং হয়ত আমাদের মত হাজার হাজার লোককে 
জীবন দিতে হবে। আর যাতে সেই জীবনদাণ পবিত্র আত্মত্যাগে পরিণত 
হতে পারে তাই দিনের পর দিন পবিজ্রুতর হবার জন্ত বা সঠিকভাবে বললে 
প্রতি দিন কম অপবিত্র হবার জন্ত আমাদের প্রচেষ্টা করতে হবে। বাংলার 
অবস্থা সম্পর্কে আপনি ঘা বর্ণন! করেছেন তাও দুংখপূর্ণ। আমি আজ মুখারে 
ছিলাম, এখন ফ্রনটিয়ার মেলের জন্ত অপেক্ষা করছি, যা! আমাকে স্ুরাটে নিয়ে 
যাবে। খুব সম্ভব স্ৃভাষবাবুও স্থরাট পর্যস্ত যাবেন। আমি এখন পর্যস্ত 
তাকে দেখিনি । এই চিঠিটি স্টেশনে আমি মুখে মুখে বলে যাচ্ছি। অরদারের 
আদেশে আমি বরদৌলি যাচ্ছি। আমার গন্তব্যস্থান হল বরসাদ। কিন্ত 
কখন সেখানে আমি যেতে পারব ত। আমি জানি না। 


সুভাষ আমার সঙ্গে ট্রেনে রয়েছে। 
ভবদীয় 
বাপু 
' শ্্রীসতীশচন্দ্র দাশগুধ 
খাদি প্রতিষ্ঠান 


সোদপুর ( কলিকাতার কাছে ) 


নতুন দিল্লী 
মার্চ ৩৫) ১৯৩৯ 

প্রিয় সথভাষ, 

আমার টেলিগ্রামের উত্তর পাবার জন্ত আমি তোমার ২৫ তারিখের চিঠির 
উত্তর দিতে দেরি করেছি। গত রাত্রে সুনীলের টেলিগ্রাম পেয়েছি। এই 
উত্তরটি লেখার জন্ত ভোর বেলার প্রার্থনার আগে আমি ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। 

যখন তুমি মনে করছ যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটি বাজে এবং ওয়াকিং 
কমিটি সম্পকিত অন্চ্ছেটি বিধিবহিভূর্ত ও তার অধিকারের বাইরে তখন 
তোমার করণীয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে । কমিটি সম্পর্কে তোমার নির্বাচন 
অপরিক্রুত হওয়া উচিত। | 

হুতরাং এই বিষয়ে তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আর কোন প্রয়োজন 
নেই। 

গত ফেব্রুয়ারীতে আমাদের সাক্ষাৎ হবার পর আমার এই মত আরও 
দৃঢ় হয়েছে যে, যেখানে মৌল বিষয়ে মতপার্থক্য সেখানে সবাইকে নিয়ে 
একটি কমিটি করলে ক্ষতি হবে, এই মতপার্থক্য যে আছে এ বিষয়ে আমরা 
এক মত হয়েছিলাম। স্্তরাং তোমার নীতির প্রতি এ, আই. সি. সি.র 
অধিকাংশের সমর্থন আছে ধরে নিয়ে যার! তোমার নীতিতে বিশ্বাসবান কেবল 
তাদের নিয়েই তোমার ওয়াকিং কমিটি গঠন কর! উচিত। 

হ্যা, সেবাগ্রামে ফেব্রুয়ারী মাসে সাক্ষাতের সময় যে মত আমি বাক্ত 
করেছিলাম তা আমি সমর্থন করি যে স্বেচ্ছায় আত্মবিলুপ্তি থেকে ভিন্ন যে 
আত্মদমন, তোমাকে দিয়ে মেরকম কিছু করানোর অপরাধে আমি অপরাধী 
হবে৷ না। দেশের সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য যে নীতিকে তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
কর তার কোন রকম নৃযনতা করলে তা তোমার পক্ষে আত্মদমন হয়ে উঠবে। 
স্তরাং সভাপতিরূপে যদি তোমাকে কাজ করতে হয় তবে তোমার পথে 
কোন রকম বাধা যেন না থাকে । দেঁশের যা অবস্থ। তাতে কোন রকম মধ্য- 
পন্থার স্থান নেই। 

গান্ধীবাদীরা (কথাটি ভুলভাবে ব্যবন্ৃত ) তোমাকে বাধা দেবে না। 


১৯২ গাঙ্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


যেখানে পারবে সেখানে তার তোমাকে সাহায্য করবে । যেখানে পারবে না 
সেখানে তারা বিরত থাকবে । তারা যদি অল্লসংখ্যক হয় তবে কোন রকম 
অস্থবিধা হবে না। তার! যদি স্পষ্টতই অধিকসংখ্যক হয় তবে তার! চুপ 
করে নাও থাকতে পারে। 

আমাকে ঘ! দুঃখ দেয় তা হল এই যে, কংগ্রেসের ভোটার তালিকাটি 
বাজে। স্থতরাং সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু কথার কোন মানেই নেই। যাই 
হোক যতক্ষণ না কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি পরিচ্ছন্ন হচ্ছে ততক্ষণ যা! আমাদের 
এখন রয়েছে তাতেই কাজ চালাতে হবে। আর একটি বিষয় যা আমাকে 
দুঃখ" দেয় 'তা হল আমার্দের পরস্পরের প্রতি ভীষণ অবিশ্বাস। যেখানে 
কর্মীর। একে অন্তকে বিশ্বাস করে না সেখানে কাজ কর] অসম্ভব । 

আযার মনে হয় তোমার চিঠিতে উল্লেখিত আর কোন বিষয়ের উত্তর 
দেবার গ্রয়োজন নেই। 

তুমি যা কিছু কর ঈশ্বর যেন তোমাকে পরিচালিত করেন। ডাক্তারদের 
কথ। শুনে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ। 


ভালবাস 
বাপু 
আমার দিক থেকে এই সব চিঠি প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। 
তবে তুমি যদি মনে কর প্রকাশ করতে পার। 
শ্রীস্ভাষচন্ত্র বন্ধ 


(ভয০ & 0800৮ 0৫ 010 150615 1100 250505 ০0 0 9189019] [61010, 
০367 


১৮-৪-৪ ৭ 

প্রিয় বন্ধু, 

আপনার ৯ তারিখের চিঠির জন্ত অনেক ধন্তবাদ। 

আমি আপনার বক্রোক্তি সমর্থন করতে পারি না। আমি কখনই সত্যকে 
চেপে যাওয়ার নীতিতে সম্মতি প্রদ্দান করিনি । মিথ্য। সংবাদ প্রকাশ করাকে 
আমি মন্থুয্যত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য করি। প্ররুত সংবাদ যদি আগ্জি- 
কাণ্ডের স্থ্টি করে তবে বুঝতে হবে যে, সমাজের মধ্যে এবং তার নেতাদের 
ভিতর কোথাও গলদ আছে। 

আমি যখন আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে পারার ব্যাপারে নিরাশ 
হয়েছি এবং নিজেও নোয়াখালির বাইরে অবস্থান করার ফলে অসহায় বোধ 
করেছি তখনই নোয়াখালি থেকে প্রাপ্ত তারগুলি আমি প্রকাশ করতে আরভ্ 
করেছি। নোয়াখালিতে আমার অবস্থান বোধহয় পরিস্থিতির বিশেষ 
পরিবর্তন করতে পারত না। কেবল এই সস্তোষ আমি লাভ করতাম যে, 
আমি নোয়াখালিতে রয়েছি এবং জনগণের ও আমার সহকর্মীদের কষ্টের 
অংশ গ্রহণ করছি। 

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত যে সব ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন অতিরঞ্জন বলে 
তা আপনি বাদ দেবেন এতে আমি আশ্চর্য বোধ করেছি । অপরাধীরা হয়ত 
কোন দিনই ধর! পড়বে না। কিন্তু গৃহদাহ ও লুষ্ঠনের ঘটন। সম্পর্কে মতাস্তর 
হবে না, যে সন্প্রদায় থেকে অপরাধীরা এসেছে তা নিয়েও মতবিরোধ হবে 
না। শাসকেরা গণতান্ত্রিক হোন অথব৷ শ্বৈরতনত্রী হোন, বিদেশী হোন অথবা 
স্বদেশী হোন-__ীরা যখন অপরাধ সম্পর্কে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে 
পারেন না, এমন কি যখন অপরাধীরা ধরা পড়াকেও এড়িয়ে যেতে পারে 


তখন শাসন করার অধিকার তারা হারিয়ে ফেলেন। 
ভবদীয় 


এম. কে, গান্ধী 
মিঃ এইচ. এস. সুরাব্দী 
চীফ মিনিস্টার, কলিকাতা 


১৩ 


কলিকাত। 
আগস্ট ১৯৪৭ 
প্রিয় অমিয়, 
তোমার ক্ষতির জন্য আমি দুঃখিত। প্ররুতপক্ষে এটি কোন ক্ষতি নয়। 
'ৃত্ু হল শুধু নিদ্রা আর তুলে যাওয়া । এটি এত মধুর নিত্রা যে, দেহ 
আর জেগে ওঠে না এবং স্তর মৃতা্ডার অন্ত বিশ্িপতহয়। যত দুর আমি 
জানি এখানে আমরা যেভাবে মিলিত হই পরজন্মে মিলনের মেই আনন্দ 
নেই। বিচ্ছিন্ন বিন্দুগুলি যখন বিলীন হয় তখন সেগুলি সমুদ্ধের মহিমার 
অংশ গ্রহণ করে-_এই সাগরেরই তে! তার! অঙ্গ। বিচ্ছিন্নভাবে তারা মারা 
যায়, কিন্ত সেই মৃত্যু সমুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হবার জন্ভ। জানি না তোমাকে 
কিছু সাত্বন! দেবার পক্ষে আমি নিজেকে যথেষ্ট পরিষ্কার করতে পেরেছি কিনা । 
ভানবাসা। 
বাপু 


ডঃ অমিয় চক্রবর্তী 


716 9 7121081009-140815 চা15006 07367 


পরিশিঃ--খ 
ব্রজেন্্রনাথ-_গাঁন্ধী ; একটি মহান সাক্ষা 
১৯২৭ সালের কথ! । আচার্য ব্রজেন্্াথ শীল তখন মহীশূরে থাকেন। 
গান্ধীজী সেই বছর ঠিক করলেন যে, চরখা ও দেশবন্ধ শ্বতি তহবিলের জন 
অর্থ সংগ্রহের বাণী নিয়ে কয়েকটি প্রদেশ ঘুরে বেড়াবেন। অত্যধিক 
পরিশ্রমের ফলে মার্চ মামের শেষ সপ্তাহে তিনি অহুস্থ হয়ে পড়লেন। 
ডাক্তারের! বললেন যে, ভাগ্যক্রমে তিনি অল্পের জন্ত সন্াস রোগের আক্রমণ 
থেকে বেঁচে গিয়েছেন। তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়। হল। নন্দী 
পাহাঁড়ে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার পর গাক্ষীজী জুন মাসের মাঝামাঝি 


বাঙ্গালোর শহরে নেমে এলেন। গা্ধীজীর বয়স তখন আটাক় আর 
ত্রজেন্দ্রনাথের তেষটি। 


কলকাতা৷ থেকে মহীশূরে ফেরার পথে ব্রজেন্ত্রনাথ বাঙ্গালোরে নেমে 
পড়লেন । উদ্দেস্ঠ গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা । গান্ধীজী তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ 
হননি, অত্যন্ত ছূর্বল তিনি। বাঙ্গালোরে মহীশূর রাজের অতিথি নিবামে 
তিনি তখন অবস্থান করছেন। ব্রজেন্ত্রনাথ তাঁর কাছে হঠাৎ এসে পড়বেন এ 
যেন তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। 

ব্রজেন্দ্রনাথই প্রথম স্তব্ধতা। ভাঙ্গলেন £ আপনি যখন অনুস্থ ছিলেন তখন 
আপনাকে বিরক্ত করা আমি পছন্দ করিনি। কিন্ত এখন আমার মনে হল 
যে, আপনাকে আমার শ্রদ্। নিবেদন করতেই হবে। 

গান্ধীজী উত্তর করলেন ঃ আমিও ভাবছিলাম যে, আপনার লঙ্গে দেখা 
করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই আমাকে মহীশৃর ত্যাগ করতে হবে কিন! ! 
আপনি এসেছেন দেখে আমি খুবই খুশী হয়েছি । 

দুজনেই চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। শ্বেতশৃশ্রমণ্ডিত ব্রজেন্ত্রনাথের 
বিনমত বোঁধ হয় তার অগাধ পাগ্ডিত্যের গভীরতাকেও অতিক্রম করেছিল। 
আর দৃস্তহীন গান্ধীজী তার কৌতুকপ্রিয়তার সঙ্গে কৌতুহলের সুন্দর সমন্বয় 
সাধন করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথকে তিনি প্রশ্ন করলেন : স্যার স্থরেন্ত্রনাথকে 
আমি যখন মৃত্যুর আগে দেখেছিলাম তখন তীর বয়স পঁচাত্তর । তিনি 


১৯৬ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংল ও বাঙালী 


একানব্বই বছর বেঁচে থাকার আশা করেছিলেন। আপনি আমাকে কত বছর 
দেবেন? 

ধিনি অমর, অমরতার যিনি আন্বাদ লাভ করেছেন তাকে আমি কী দিতে 
পারি ?_ ব্রজেন্ত্রনাথ উত্তর করলেন । 

অপূর্ব! ছুজনের মধ্যে বিনয়ের অঘোষিত প্রতিযোগিতা ছিল নাকি! 
নিম্তন্ধতা বিরাজ করতে লাগল কিছুক্ষণ। 

ছাত্রের কৌতুহল নিয়ে এবার প্রশ্ন করলেন গান্ধীজী : এই সব অঞ্চলের 
যুবকদের সঙ্গে বাংলার যুবকদের কী তফাৎ দেখতে পাচ্ছেন? 

ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যকার শিক্ষক এবার জাগ্রত হলেন। এক মুহূর্ত স্থির 
ভাবে চিন্তা করলেন তিনি। তারপর বললেন £ বাংলার যুবকেরা হুল 
ভাবপ্রবণ ও আদর্শবাদী । বলা যায় তাদের মধ্যে রয়েছে কল্পনামূলক বোধশক্তি 
অথবা কিছু পরিমাণ সংবেদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত কল্পনাশক্তি। চরিত্রবলের 
অভাবে আদর্শবাদিতা৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন! সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। 
অপর পক্ষে দগ্ষিণ ভারতের যুবকেরা বেশী ব্যবহারিক । তারা সব কিছু 
জানতে এবং ব্যবহারিক বিষয়ের প্রতিটি খুটিনাটি সম্পর্কে দক্ষ হতে 
আগ্রহশীল। 

আপনার কি তাই মনে হয়? গান্ধীঞ্জী বোধ হয় একটু খুঁচিয়ে দিলেন 
ব্রজেন্দ্রনাথের চিস্তাকে উৎসারিত করতে । 


হ্যা, তার একটা কারণও আছে । বাংল! বৌদ্ধধর্মের দ্বার! প্রভাবিত ছিল। 
অর্থাৎ এখানে এক হাজার বছরেরও বেশী সময় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ছিল । 
বাংলার মানমিকতাঁয় সে তার ছাপ রেখে গিয়েছে । ওদার্ষের প্রতিঠা। এখানে 
রয়েছে । এই সব অঞ্চলে যে ধরনের অস্পৃশ্ঠতা অন্হ্ুত হয় বাংলায় তা৷ 
দেখা যায় না। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব বাংলার যুবকদের আত্মকেন্দ্রিকও 
করে দিয়েছে । আমি ষা বললাম তা হল সাধারণ প্রকারের কথা । মাঝে 
মাঝে এর ব্যতিক্রম হয় এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা আসেন। কিন্তু গড়ে 
বাংলার যুবকের! অন্ত অঞ্চলের যুবকদের চেয়ে সামান্ত নীচে । 

ব্রজেন্্রনাথ নিজে কোন দলের ! .না, সন্দেহের অবকাশ তিনি রাখলেন 
নাঃ আমি যখন সাধারণ যুবকদের কথ! বলছি তখন যনে মনে আমি 
নিজেকেও তার মধ্যে গণ্য করছি। কেন না আমি জানি যে, এই ভ্রটিগুলির 
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ভোগ আমাকেও ভূগতে হচ্ছে । আর আমি তো মনে করি যে অন্তে আমীকে' 
যতট। জানে তার চেয়ে বেশি আমি জানি । 

ব্রজেন্্নাথের এ কথা কি পাঠক মানবেন? মনে হয় না কিন্ত তিনি 
বলে চললেন £ দক্ষিণ ভারতের যুবকদের স্ুনিিষ্ট ব্যক্তিত্ব, চরিব্্রবল এবং 
বড় বড় সমস্ত সমাধানের যোগ্যতা আছে । ঘরেতে তার। অঙ্ক বা আইনেয়' 
বই নিয়ে বসে থাকে। খানিকট। একখুঁয়েমি ও সাহস তাদের আছে ঘা 
অন্ধত্র বড় দেখা যায় না। এটা তাদের মধ্যে যুদ্ধং দেহি মনোভাঁব গড়ে 
তুলেছে । দেখুন না, দক্ষিণ ভারতের ছাত্রদের ভিন্নমতের 'বিরোধ করার 
ধরনটা। না-না-টা তার! অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বলবে । এখানে আমরা 
ষে তীব্র মতানৈক্য দেখি_উদ্াহরণস্বরূপ বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন শাখায়__তা৷ 
ওরই ফলে স্যরি হয়েছে । 

না, গান্ধীজী বোধ হয় একথা মানতে পারেন না। ছু'বছর আগে তিনি 
বাংলা দেশে এসেছিলেন। দূর গ্রামাঞ্চলেও তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। 
বাংলার চমত্কার বেশিষ্ট্যগুলি তিনি দেখেছেন। এখানকার ক্রটিগুলি অবশ্থ 
তার নজর এড়ায়নি। ২৮৫২৫ তারিখের ইয়ং ইতডিয়ায় তিনি 
লিখেছিলেন £ “বাংলা দেশের জীবনকে আমি যত দেখছি ততই বিভিন্ন 
দিকে তার বিশাল সম্ভাবনা উপলব্ধি করছি। বাংল! দেশ বর্তমানকালে 
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকে দিয়েছে । পৃথিবীর মহান বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে 
দুজনকে দিয়েছে এই বাংলা দেশ । এদেশে গায়ক আছে । তার্দের অতিক্রম 
করা শক্ত। এখানে চিত্রকর আছে। তাদের শিল্প ভারতের একপ্রাস্ত থেকে 
অন্ত প্রান্তে বিস্তৃত হয়ে আছে । আত্মত্যাগেরও এমন ঝুলি এর রয়েছে যার 
কাছাকাছি এমন কি মহারাষ্ট্ও যেতে পারে না।” 

ক্তরাং গাক্ধীজী জিজ্ঞেস করলেন £ আপনি দক্ষিণ ভারতীয়দের সাহসের 
কথ। বলছেন? কিন্তু বাংলার তো৷ মহান ত্যাগ আর সাহস রয়েছে । 

আপনি মরণের সাহসের কথা৷ বলছেন? দার্শনিকপ্রবর পরিষার করে 
নিতে চাইলেন প্রশ্নটিকে । 

হ্যা। 

কিন্তু বীচার সাহস কোথাম্ম বাংল। দেশে ! 

গান্বীজীর তর্কজাল এবার তাঁর পক্ষে এসে গিয়েছে; আপনার এই 
অবাধ শ্মশ্র নিয়ে একথা আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না। হৃ্রাস্তস্বরূপ 


১৯৮ গান্ধীর্জীর দুটিতে বাংল! ও বাঙার্লী 


প্রচণ্ড শক্তির আধার শ্যার সুরেন্ত্রনাথ এবং কবি রয়েছেন। কবি তে 
এই বয়সেও ( কবি রবীন্্রনাথ তখন ছেষটি ) সতের বছরের যুবকের মত প্রাণ- 
্রাচূর্যে ও উৎসাহে নৃত্য ফরতে পারেন। তা ছাড়া বড়দাদা ! 

বড়দাদা! কবির খধিগ্রতিম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । তার 
প্রজ্ঞা ছিল অসীম, তাঁর ব্যবহার ছিল বিনম্র। তিনি ছিলেন সর্বজনশরদ্ধেয 
মানব । ১৯২২ সালে গান্ধীজী তার সম্পর্কে লিখেছিলেন--“আমি মাঝে মাঝে 
শান্তিনিকেতন থেকে বড়দাদা-প্রেরিত আধ্যাত্মিক আলোক পেয়ে থাকি। 
তিনি নিরস্তর আমাকে লক্ষ্য করছেন এবং আমার মিশনের সাফল্যের জন্য 
প্রার্থনা ।করছেন।” আর দ্বিজেন্ত্রনাথ একবার গান্ধীজীকে বলেছিলেন, 
“তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাম আছে। 
তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস শুধু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের পরেই ।”-_বড়দাঁদ! 
১৯২৬ সালের জাঙ্কুয়ারী মাসে নব্বই বছর বয়সে চিরবিশ্রাম লাভ করেন। 
তখনও তিনি ছিলেন আনন্দে প্রোজ্জল । 

বড়দাদার কথা উঠতেই ব্রজেন্দ্রনাথ বুঝি ভুলে গেলেন আলোচনার 
বিষয় | দ্বিজেন্্রনাথের কথাই বললেন কিছুক্ষণ। তারপর মনে পড়ে গেল 
আগের কথা । কিন্ত গ্রসঙ্গে ফিরে গেলেন না তিনি £ ভারতবর্ষ সম্পর্কে ধার 
এত বেশী অভিজ্ঞতা আছে তার কাছে এসব কথা বলবার আমি কে? 

ষাবার সময় হয়েছে । গাম্ধীজী বিছানায় শায়িত। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখ 
হল বলে ব্রজেন্ত্রনাথ আবার আনন্দ প্রকাশ করলেন। উঠে পড়লেন তিনি। 
তার পরেই গাম্ধীজীর পদস্পর্শ করে নম্রভরে প্রণাম করলেন । 

ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন গান্ধীজীঃ দৌহাই, আমাকে অপদস্থ 
করবেন না। | 

তারপরেই তিনি গভীর শ্রদ্ধায় প্রণিপাত করলেন বয়োবৃদ্ধ ব্রজেন্ত্রনাথকে । 


পরিশিঃ-_গ 
রামমোহন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী 


রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী সমসাময়িক পুরুষ। চিন্তার দ্বারা এবং বর্ষের 
দ্বার! তারা ছুজনেই ভারতবর্ষের পরম্পরাগত সংস্কৃতির ধারাকে উন্নত করেছেন। 
পরম্পরের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং গভীর বিশ্বামের সম্পর্ক ছিল। 
তবু সমসাময়িক কয়েকটি ঘটনাকে কেন্ত্র করে তারের মতাস্তর ঘটেছিল 
কয়েকবার । এমনই ঘটনা ছিল অসহযোগ আন্দোলন এবং চরখার ধারণ 
নিয়ে। অসহযোগ আন্দোলন এবং চরখার মধ্যে গান্ধীজী যে জনজাগৃতি 
এবং অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন সেই জাগৃতি ও ব্যবস্থার মৌল 
প্রত্যয়ের সন্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শগত বিরোধ তেমন না থাকলেও তিনি এই 
কর্মপন্থার দ্বারা সংকীর্ঘতার বীজ পুষ্ট হবে বলে ভয় করতেন। মেজন্ত তিনি 
এই কর্মপন্থা ছুটির গ্রতি ছিলেন মনে মনে বিরূপ । '্প্রকাশ্তেও এর সমালোচনা 
তিনি যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে করেছিলেন। আর সেজন্য গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে 
“গ্রেট নেট্টিনাল” অথবা৷ মহান প্রহরী বলে অভিহিত করেছিলেন। আর 
গান্ধীজীকে 'মহাত্বা” নামে অভিষিক্ত করেছিলেন তো! রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। 

অবশ্য অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্্নাথের বিরূপ ধারণ হয়তো 
প্রথম থেকেই ছিল না। কেননা স্থৃভাষচন্ত্র তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক 
গ্রন্থ তিয়ান স্ট্রাগল'-এ লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একই জাহাজে 
ভ্রমণ করেছিলেন, তখন অসহযোগের আদর্শের বিরোধী বলে রবীন্দ্রনাথকে 
তাঁর মনে হয়নি। স্ুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 
এ ব্যাপারে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । (পৃঃ ৫৯) সে যাই হোক, 
অসহযোগ ও চরখা৷ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত ছিল স্পষ্ট । এবং তা ছিল গান্ধী- 
মতের প্রতিকৃল। 

এ হুল প্রত্যয়ের ক্ষেত্রের কথা। কিন্তু মৌল প্রত্যয়ে কোন ভিন্নতা ন! 
থাঁক। সত্বেও যে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে মতান্তর নয়, ভুল 
বোঝাবুঝি হয়েছিল ত হন রাজা রামমোহনকে নিয়ে । সেজন্য চরখা সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার উল্লেখ করে আচার্য গ্রচকুঘচন্ত্র রায় যখন একটি বক্তৃতায় 


২১৪ গান্বীজীর দৃষ্টিতে বাংল! ও বাঙালী 


অন্থযোঁগ প্রকাশ করেছিলেন তখন এক দীর্ঘ প্রবন্ধে চরখার প্রতি রবীন্দ্রনাথ 
তার মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে রামমোহনের প্রসঙ্গও উত্থাপন করতে 
ভোলেননি | রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “তার ( গান্ধীজীর ) মহৎ চরিত্র 
আমার কাছে পরম বিশ্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্যবিধাত৷ তার হাত দিয়ে 
একটি দীপ্যমান হুর্জয় দিব্যশক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন । এই 
শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত ন! করুক, বলশালী করুক, তাকে নিজের মন 
দিয়ে চিন্তা করতে, সংকল্প করতে, ত্যাগ করতে শিক্ষা দ্রিক-_এই আমার 
কামনা । যে কারণ ভিতরে থাকাতে রামমোহন রায়ের মতো অত বড় 
মনম্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুষ্টিত হননি-__অথচ আমি সেই রামমোহনকে 
আধুনিক যুগে মহত্বম লোক বলেই মানি--সেই আতভ্যন্তরিক মনঃপ্ররুতিগত 
কারণই মহাত্মাজীর কর্মবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে যাকে আমার স্বধর্ম 
আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না। সেজন্ত আমার খেদ রয়ে গেল।” 
( চরখা, কালাস্তর ) 

চরখার এই দীর্ঘ সমালোচনার প্রসঙ্গত উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে 
একটি চিঠি লেখেন। গান্ধীজীও প্রত্যুত্তরে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন “কবি ও 
চরখাঃ শিরোনাম দিয়ে। কবিরৃত চরখার সলালোচন! তাকে ছুঃখ দেয়নি 
এর স্পষ্ট উল্লেখ করে গান্ধীজী লিখলেন, “কেবল মতের অমিল আমাকে ক্ষন 
করবে কেন? প্রত্যেক মতানৈক্যই যদি অসস্তোষ স্থ্ট করে তবে যেহেতু 
দুজন মানুষ সমন্ত বিষয়ে ঠিক একমত হতে পারে না সেই হেতু জীবন 
অপ্রীতিকর ভাবাবেগের সমষ্টি হয়ে উঠবে । আর সেজন্ত জীবন হবে এক 
সম্পূর্ণ বিড়ন্বন! ৷ পক্ষান্তরে স্পষ্ট সমালোচনা আমাকে আনন্দ দিয়েছে ।” (ইয়ং 
ইত্ডিয়া €-১১-২৫) 

' কিন্তু চরথার বিরুদ্ধ যুক্তিজালগুলিতে গান্ধীজী ছুঃখবোধ না করলেও 
রামমোহন সম্পর্কে গান্ধীজী যে কথ! বলেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ 
করেছিলেন তাতে আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ 
করে গান্ধীজী এ প্রবন্ধে লেখেন, “একটি জিনিস, কেবল একটি 
জিনিসই আমাকে আঘাত দিয়েছে । তা হুল কবি শোন! কথায় বিশ্বাস 
করেছেন যে, আমি রামমোহন রায়কে “বামন' মনে করি। কিন্ত আমি কখনে! , 
কোথাও এই বিরাট সংস্কারককে বামন বলে অভিহিত করিনি, আর নিজে 
বামন তে! মনে করিই না। কবির কাছে যেমন আমার কাছেও তেমনি 


পরিশিষ্ট ৃ ৯৭১ 


তিনি এক বিরাট পুরুষ । একবার ছাড়া আর কখনও রামমোহনের নাম 
আমাকে উল্লেখ করতে হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। তা ছিল পাশছাত্য 
শিক্ষার গ্রসঙ্গে। চার বছর আগে কটকের বেলাভৃমিতে এটি হয়েছিল । 
সেদিন যা আমি বলেছিলাম বলে আজ আমার মনে পড়ে তা৷ হল পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ছাড়াও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি নাভ কর! সম্ভব। এবং একজন যখন রামমোহন 
রায়ের নাম উল্লেখ করেন তখন আমি বলেছিলাম যে, উপনিষদের, অজ্ঞাত 
প্রণেতাদের তুলনায় তিনি একজন বামন ছিলেন। এই কথা অবশ্যই 
রামমোহন রায়কে একজন বামনরূপে দেখা বোঝায় না । আমি যদ্দি বলি 
মিলটন অথবা সেক্সপীয়রের লামনে. টেনিশন হলেন বামন, তবে.তাতে তাকে 
ছোট করে দেখা হয় না। এতে উভয়েরই মৃহত্ব উন্নীত করা হল বলে. আমি 
মনে করি। আমি যদি কবিকে ভক্তি করি, আর তিনি জানেন যে, আমাদের 
মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও আমি তাঁকে ভক্তি করি, তবে যিনি বাংলার বিরাট 
সংস্কার আন্দোলন সম্ভবপর করে তুলেছিলেন এবং যে-সংস্কারের শ্রেষ্ঠ ফল 
হলেন কবি নিজে তাহলে তাঁর মহত্বকে আমি ছোট করতে পারি না।” 

কটকে দেওয়া এই বক্তৃতার খবর রবীন্দ্রনাথ কিভাবে শুনেছিলেন তা৷ 
জান! নেই। কিন্তু কথাটি যেভাবেই তার কানে গিয়ে থাক না কেন তা যে 
তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই জন্যই. 
চার বছর পরেও অন্ত প্রসঙ্গের আলোচনায় কথাটির উল্লেখ তিনি করেছিলেন । 
বস্তত রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তাতে তার 
ভাবপ্রবণ মনে রামমোহন সম্পফিত কোন রকম বিরূপ উক্তি যে আলোড়ন 
সষ্টি করবে ত সহজেই অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকতার মঙ্গে 
বিশ্বাম করতেন যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তপস্যা আধুনিক ভারতের 
সকল ঘটনার মধ্যে বড় ঘটন। | 

রামমোহন প্রসজে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “এই নৃতন যুগধর্মের উদ্বোধন বহন 
করে বাহিরের প্রতিকূলতা ও আত্মীয়ের লাছনার মধ্যে ধারা এই পৃথিবীতে 
বুক পেতে মাথ! তুলে দাঁড়িয়েছেন তাদের প্রথম ও প্রধানদের মধ্যেই রামমোহন 
একজন। তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেতে ভারতের 
বাণীকে বহন করে নিয়ে দাড়াতে পেরেছিলেন" 1” (ভারত-পথিক রামমোহন 
রায়) রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন, “রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার 
স্বীকার করে ধর্মের সর্বজনীন সত্যের যোগে মান্থষের বিচ্ছির চিত্তকে মেলাবার 


২২ গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী 


উদ্দেস্টে তাঁর সমন্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন । মানবলোকে ধার! মহাত্থা 
তাঁদের এই সর্বপ্রধান লক্ষ্য, মানুষের পরম সত্য হচ্ছে মানুষ এক, এই সতাকে 
প্রশহ্ত ও গভীরতম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের কাজ। রামমোহন 
আত্মার দৃষ্টিতে সকল মানুষকে দেখেছিলেন এবং আত্মার ঘোগে সকল মানুষকে 
ধর্ম সম্বন্ধে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন ।” (এ) 

রামমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ষে প্রত্যয় কর্মক্ষেত্রে গান্ধীজী তো 
সেই পথেরই পথিক । গান্ধীজীর সাধনা আত্মার যোগে শুধু মানুষে মানুষে 
নয়, সকল প্রাণীর সঙ্গেও মানুষকে এক করার সাধনা । সেইটিই তার 
অহিংস! বাঁ, প্রেম। গান্ধীজীর এই সাধনাকেও রবীন্দ্রনাথ সঠিক মূল্যে 
দেখেছিলেন । কিন্তু ভূল বোঝা হয়েছিল রামমোহনের গুণ বিচারের 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তবে গান্ধীজীর লেখা এ প্রবন্ধ ভূল বোঝার অবসান 
ঘটিয়েছিল বলে বিশ্বাস কর! যায়। কেন ন! এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার কয়েক 
দিন পরে জনৈক ত্রাঞ্গ বন্ধু একটি চিঠিতে গান্ধীজীকে লেখেন, “আমি আশ! 
করি এবং আমার বিশ্বাস যে, এখন যখন ভূল বোঝাবুঝি আপনি দূর করে 
দিয়েছেন তখন ব্রাক্ষমমাজ আধ্যাত্বিক ও সামাঁজিক ক্ষেত্রে দেশমাতৃকার 
পুনর্যুখানের জন্য আপনার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবে ।” (ইয়ং ইত্ডিয়া 
১৯১১-২৫ ) 

এই চিঠির উল্লেখ করে গাম্ধীজী আবার লেখেন যে, তিনি কখনই প্ররুত 
অর্থে 'মহান রাজাকে বামন বলেননি । কথাটি সত্য। গান্ধীজী মধ্যযুগের 
ধর্মনেতাদ্দের সঙ্গে তুলনা করেই তাঁকে বামন বলেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল 
এই রকম। 

উত্ভিষ্তার এক জনসভায় গান্ধীজী যখন ইংরেজী শিক্ষার অপ্রয়োজনীয়তার 
কথা বর্ণনা করছিলেন তখন এক প্রশ্নকর্তা তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, ইংরেজী 
শিক্ষা কি ভাল-যন্দর মেশানো জিনিস নয়, বিশেষ করে যথন লোকমান্ত 
তিলক, রামমোহন রায় এবং গান্ধীজী নিজে ইংরেজী শিক্ষার উৎপন্ন? 
উত্তরে গাদ্ধীজী তার কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কেন না তিনি বামন মাজ্ম এই 
উল্লেখ করে বলেন, “ইংরেজী শেখার স্পর্শজনিত সংক্রমণ ঘদি না থাকত তবে 
তিলক এবং রামমোহন আরও মহান হতে পারতেন ।"."আমি ইংরেজী শিক্ষাকে 
দ্বণ। করি না, তাকে মিথ্য। দেবতার আসনে বসাঁতেই আমার আপত্তি। আমি 
যখন সরকারের বিনাশ চাই তখন ইংরেজী ভাষার ধ্বংস আমি চাই না, আমি 


পরিশিষ্ট... ২৩ 


চাই একজন ভারতীয় জাতীয়তাবা্দীর ধেমন উচিত তেমনি ভাবেই: ইংরেজী 
ভাষা! শেখা হোক। আমার কথ৷ বাদ দিন, কিন্ত রামমোহন, তিলক: বান 
ছিলেন, চৈতন্য, শঙ্কর, কবীর এবং নানকের তুলনায় জনগণের উপর সেরূপ 
প্রভাব তাদের ছিল না। এই বিরাট পুরুষদের স্বামনে রামমোহন. এবং ভিঙ্গক 
ছিলেন বামন। শন্কর এক! যা করেছিলেন সমস্ত ইংরেজী জান! মানুষ এক 
সঙ্গেও তা করতে পারবে না। আমি উদ্দাহরণ বাড়িয়ে যেতে পারি। 
গুরুগোবিদ্দ কি ইংরেজী শিক্ষা থেকে উৎপন্ন? নানক--ধিনি এমন এক এর্ 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা যার শৌর্য ও ত্যাগের কাছে কেউ লাগে না--তার সঙ্গে 
তুলনা করা যায় এমন একজনও ইংরেজী জানা লোক কি আছেন? দিলীপ 
সিংএর মত একজন শহীদও কি রামমোহন স্থঙ্টি করতে পেরেছেন ? তিলক 
এবং রামমোহনকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। আমার দৃঢবিশ্বাস যে, 
রামমোহন এবং তিলক যদ্দি এ শিক্ষা না পেতেন, বরং স্বাভাবিক শিক্ষা 
লাভ করতেন তবে তার চৈতন্তের মত আরও বড় কাজ করতে পারতেন ।% 
(ইয়ং ইত্তিয়া ১৩-৮-২১) 

' কিছু দিন পরে“ইংরেজী শিক্ষা! সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করতে বললে 
গান্ধীজী এই প্রনঙ্ষের উল্লেখ করে আবার বলেন, “রামমোহন রায় আরও বড় 
সংস্কারক এবং লোকমান্ত তিলক" আীরগ» বড় পণ্ডিত হতে পারতেন ঘদি না 
তাদের ইংরেজীতে চিস্তা করা এবং সেই চিস্তাগুলিকে প্রধানত ইংরেজীতে 
পরিবেশন করার অস্ুবিধার মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করতে হত। নিজেদের 
লোকর্দের উপর তাদের প্রভাব বিম্ময়কর হলেও তা আরও মহান হতে পারত 
যদি তারা কম অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে পারতেন ।.. আমি 
বিশ্বাস করি যে, চৈতন্য, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ সিং, শিবাজী এবং প্রতাপ 
_ম়ামমোহন রায় ও তিলকের চেয়ে মহত্বর ছিলেন । আমি জানি যে 
তুলনাগুলি বিরক্তির জিনিস। তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্থানে বড়। 
কিন্তু ফল দেখে বিচার করলে দেখা যায় যে, জনগণের উপর রামমোহন রায় এবং 
তিলকের কাজের ফল, ধার! বেশী সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলেন তাদের কাজের 
ফলের মত স্থায়ী ব! দূরপ্রসারী নয়। ঘেবাধ! তাদের অতিক্রম করতে 
হয়েছিল সেই দিক থেকে বিচার করলে তাঁরা বিরাট পুরুষ এবং ফললাভে 
তার। আরও বড় হতে পারতেন যদি যে পদ্ধতিতে তার! শিক্ষ/ পেয়েছিলেন 
তার ছার! তার। বাধাগ্রস্ত ন৷ হতেন।” (ইয়ং ইত্ডিয়া ২৭-৪-২১) 


২৯৪ গান্ধীজীর দুটিতে বাংল! ও বাতালী 


এই ছু প্রবন্ধে এবং ভূল বোঝার অবনানকয্পে লিখিত গ্রবন্ধে গান্ধীজী 
রামমোহন জম্পর্কে তার ধারগ! ব্যাধ্যাত করেছিলেন । কোথাও তাঁকে ছোট 
করার উদ্ষেন্ঠ তার ছিল না। রামমোহনের কর্মক্ষমতার প্রতি তীর দৃঢ় 
প্রত্যয়ের কথাই তাতে ব্যক্ত ছয়েছে। রামমোহনের মহত্বকে তিনি অন্বীকার 
করেননি, তায় আরও মহৎ ন| হবার অন্থবিধার কথাগুজিরই তিনি শুধু উল্লেখ 
করেছিলেন পক্ষান্তরে কী হতে পারতেন এবং কী করতে পারেননি, 
রামমোহন সম্পর্কে সে বিচার রবীন্দ্রনাথ করেননি। তিনি যা করেছেন তার 
প্রতিই ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ গ্রতায় ; “082100)018010 [২০০ 17888- 
18164 61৩ 10067 4১2৩ 41 [0018”- রামমোহন রায় ভারতবর্ষে 
আধুনিক যুগের উদঘাটন করেছিলেন 
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